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তবলাৰ ব্যাকৰণ 
॥ প্রথম আবৃত্তি ॥ 


প্ররাগ সঙ্গীত সমিতি, এলাহাবাদ, ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, cu 
তথা সর্বভারতে মান্য সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের 
প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট বিদ্যার্থীদের জন্য 


রীপ্রগান্তরুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যার 
হসন্তিকা প্রকাশিক। 

৩৯-বি, মহিম হালদার স্ট্রীট 
কলিকাতা-২৬ 


মুদ্ৰক 
শ্রীকালীপদ নাথ 
‘নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
" ৬, চালতাবাগান লেন, 
কলিকাঁতা-৬ 


প্রচ্ছদপট 


* পরিকল্পন1॥ শ্রীগৌর দত্ত 
শিল্পী NW শ্রীবিপুল সেনগুপ্ত 


প্রচ্ছদপট মুদ্রণ 

নিউ গয়া আর প্রেস 

৫০-সি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট 
কলিকাতি-৯ 
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"আমাদের ছোটবেলায় আজকালকার মত এত গান-বাজনার স্কুল ছিল না। 
বোধহয় সেই জন্যই ছিল না কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকা এবং পাঠ্যপুস্তকের 
প্রচলন। কিন্তু পরবর্তাকালে আমার মনে হয়েছে, প্র্যাকটিকাল শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে থিওরিটিক্যাল শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। পড়ার স্কুলের পাঠ অভ্যাস 
করার সঙ্গে যেমন সেই পাঠ্যের অর্থপুস্তকাদির প্রয়োজন, এক্ষেত্রেও তেমনি 
প্ররোগাত্মক বিষয়গুলির সংজ্ঞা জ্ঞাপক পুস্তকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য বলেই 
আমার, ধারণ|। এই ব্যবস্থা সে সময় না থাকার জন্যই বোধহয় তবলার বিষয়- 
বস্তুর সংজ্ঞ| সন্ঘন্ধে আজ এত মতভেদ দেখ! যাচ্ছে। আজ সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের 
w সঙ্গীত-বিগ্ভালয়ই গুধু নয়, মহাবিগ্ভালর ও বিশ্ববিষ্ঠালয় পৰ্যন্ত স্থাপিত হচ্ছে। 
গড়ার স্ুল-কলেজ-ইউনিভারসিটির মত সেখানেও নির্দিষ্ট পাঠক্রম অন্গসারে 
সঙ্গীতের অ-আ-ক-খ থেকে wapa পর্যন্ত পড়ানোর XUI SOR] অবশ্ত 
এতদ্বারা সঙ্গীতের উন্নতি-অবনতির web! তর্ক-সাপেক্ষ। কিন্ত সে তুলনায় 
ভালো! পাঠ্যপুস্তকের অভাব এখনও দুর হয়নি । 

পরম সেহাষ্পদ শ্রীমান প্রশান্তকুমারের “তবলার ব্যাকরণ” যখন "aun 
পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই আমি তা পড়েছি। 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশের পূর্বেও শ্রীমানের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচন! আমার 
হয়েছে। সত্যি বলতে কি, বর্তমানে প্রচলিত কতকগুলি বিষয়ের uy একমত 
না হতে পারলেও শ্রীমানের প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই । 
প্রশান্তকুমারের এই পুস্তকের দ্বারা তবলার পরীক্ষার্থীরাই শুধু নন, সঙ্গীত . 
শিক্ষার্থীরাও হয়ত যথেষ্ট উপকৃত হবেন । 

শ্রীমানের সাধু প্রচেষ্টা সফল হোক-_এই আমার আন্তরিক কামনা । 


কলিকাতা, 
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ বাইটাদ বড়াল 
শুভ মহলিয়া 


faex s Qj 6 MA CCIER 9 
গ্রন্থ রচনার পূর্ণ জ্ঞান আমার হয়নি এখনো|। তবু কেন এই প্রচেষ্টা, সেই 
সম্বন্ধে এই পেশকার” I— 

পারিবারিক fes অনুসারে পরম পূজ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত নীলরতন 
বন্য্যোপাধ্যার়ের কাছে ক$ঠসঙ্গীতের প্রথম পাঠ গুরু করেছিলাম শৈশবেই। পরে 
figu (বাবার পিসতুতো দাদা ) উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত নৃপেন্রুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (টু বাবু) কাছে তবলার হাতে খড়ি হয় 
১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে, ন’ বছর বরসে। কিন্তু তীর পক্ষে জামসেদপুর থেকে এসে 
নিয়মিত শিক্ষা দেওয়ার অসুবিধা ঘটার কিছুকাল পরে (১৯৫২-৫৩ খৃঃ ) 
জ্যাঠামশাইয়ের অন্থুমতিক্রমে আমার শিক্ষার ভার দেওয়া হ'ল পরম Ca 
শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্চ্দ্ৰ রায়ের ( ভাবব, বাবু) ওপর। অতঃপর সুযোগ সুবিধে মত 
উভয় গুরুর কাছ থেকেই শিক্ষা গেয়ে আসছি। এই প্রপর্ষে আরেকজনের 
নামও বিশেষ উল্লেখ্য । তিনি হ'লেন জ্যাঠামশাইয়ের তবলা-শিব্য এলাহাবাদের 
বিশিষ্ট সঙ্গীতাধ্যাপক পঃ রামকৃষ্ণ ব্যাস। WE পরবশ হয়ে ইনিও আমাকে 
কতকগুলি উঠান pev! ইত্যাদি শিখিয়ে দেন I 

পিতা ও আচার্ধদেবদের আদেশে তবলার প্রথম পরীক্ষা! দিই ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে । 
তখন থেকেই তবলার ওঁপপত্তিক বিষয়গুলির পড়াশুনা আরম্ভ করি ডাববুবাবু ও 
বাবার তত্ত্বাবধানে । লেখার দিকে আমার প্রবণত| দেখে এবং ‘সুরছন্দা’য় 
আমার কয়েকটি রচন। পড়ে গুরুদেব (ডাববুবাবু ) আমাকে পরাক্ষার নি্িষ্ট 
পাঠক্রম অনুসারে তবলার শাস্ত্রীয় বিষয়গুলি লেখার জন্য উৎসাহ দেন। আগস্ট, 
১৯৬০ থেকে "xag প্রকাশিত হ'তে লাগলে। ‘তবলার ব্যাকরণ’। অঙ্কুরিত 
উৎসাহ পল্পবিত হয়ে উঠলে। ্থরছন্দা'র পাঠক এবং তবলা-পরীক্ষার্থীদের 
আন্তরিক প্রেরণায়_-তিবলার ব্যাকরণ, প্রকাশিত হ’ল গ্রন্থাকারে। শিক্ষার্থী ও 
পরীক্ষার্থীদের কাছে যদি আমার এই প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, 
নিজেকে ধন্য মনে কোরবো। 

গুরুদেবর! ছাড়া পরম শ্রেয় শ্রীযুক্ত রাইটাদ বড়াল মহাশয় ন্নেহপরবশ হয়ে 
আমার পাওুলিপিটি দেখে দিয়েছেন এবং মেহের নিদর্শন স্বরূপ লিখে দিয়েছেন 
এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের ভূমিকা। তাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধৃষ্টতা আমার 
নেই, তাই নিবেদন করি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ।__ 


. আশ্বিন, ১৩৬৯ প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রথম অধ্যায় ॥ গোড়ার কথা, বাগ্ছের শ্রেণীবিভাগ, মৃদজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মৃদঙ্গের 
অনবর্ণনা, rer বা পাখোয়াজের বর্ণ বা বাণী,সংক্ষিপ্তসার । পৃঃ ১৬ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ তবলার জন্ম-রহস্ত, 347 ও তবলার তুলনা, সংক্ষিপ্তপার । পৃঃ 1৭-১১ 
অধ্যায় ॥ তবলার অঙ্গ বর্ণনা, ডাহিনা তবলার অঙ্গ, ঝায়ার e, ভালো-মন্দ 
বিচার, বীয়া-তবল! সাবধানে রাখা, সংক্ষিপ্তসার। পৃঃ ১২--১৮ 
চতুর্থ অধ্যায় ॥ তবলায় হুর বাধার নিয়ম, তবলার আসন, তবলার বর্ণ পরিচয়, 
তবলার রিয়াজ, সংক্ষিপ্তনার। পৃ ১২৬ 
পঞ্চম অধ্যায় ॥ তবলার পরিভাষা, বোল বা বাণী, লয়, মাত্রা, তাল, বিভাগ, সম, 
ফাঁক বা! খালি, তালি, ঠেকা, আবর্তন, সংক্ষিপ্তসার । পৃঃ ২৭--৩৯ 
ষ্ঠ অধ্যায় ॥ সঙ্গত ও তার প্রকার, একক বাদন, ঠেক।র প্রকার, কায়দা, পাণ্টা, 
Gral, উঠান বা উথ্থান, মুখড়া ও মোড়া, পরণ, তীহ| বা তিহাই, দমদার এ 
বেদমদার তিহাই, টুকড়া, চককরদার বা চক্রদার টুকড়া, পেশকার, sis, দুপল্লী, তিগল্রী 
ও চৌপল্লী, লগ্‌গী, বাট, লড়ী, সংক্ষিপ্তসার । পৃঃ ৩২৪৫ 
সপ্তম অধ্যায় ॥ তালের প্রাণ, সংক্ষিপ্তসার । পৃঃ ৪6-৫১ 
অষ্টম অধ্যায় ॥ তাললিপি, ভাতথণডে পদ্ধতি, বিষ্ণুদিগশ্বর পদ্ধতি, সংক্ষিপ্তসার 1 পৃঃ ৫:৫৬ 
নবম অধ্যায় ॥ লয়কারী, ঠায় b বরাবর লয়, দ্বিগুণ বা wed, আধগুণ বা অর্ধগুণ, 07 
তি’গুণ বা তিনগুণ, চারগুণ বা চৌগুণ, দেড়গুণ ব| তিনের ছুইগুণ, wo তিনগুণ, 
চারের তিনগুণ, তিনের চারগুণ al পৌনগুণ, কয়কারী আরম্ত করার স্থান নির্ণয়, 
সংক্ষিগুনার। পৃঃ ৫৭৬৯ 
দশম অধ্যায় ॥ তবল।র বিকাশ ও বিভিন্ন ঘরাণা, দিল্লী ঘরাণা, een ঘরাণা, 
ফরখাবাদ ব| ফরকাবাদ ঘর।ণা, বেনারস ঘরাণা, অজরাড়া ঘর।ণা, পাঞ্জাব ঘর।ণা, 
তবলার বাজ, দিল্লী বাজ, অজরাড়া বাজ, পুরব বাজ, পাঞ্জাব বাজ, 
সংক্ষিপ্তমার। পৃঃ ৭*_-৭৬ 
একাদশ অধ্যায় ॥ তাল-পরিচিতি, ত্রিতাল, বীপ্তাল, স্থলতাল, viral, কাহারবা 
বা seti, ধুমালী, তেওড়া, রূপক, চৌতাল, একতাল, ঝুমরা, দীপচন্দী, ধামার, আড়া 
চৌতান, steven, পঞ্চম সওয়ারী বা ছোট ওয়ারী, তিল্ওয়াড়া বা তিলুওয়াড়া, 
টপ্না, পাঞ্জাবী, যৎ। পৃঃ ৭৭-১০২ 
দ্বাদশ অধ্যায়॥ তালের সমতা-বিভিন্নতা, সংক্ষিপ্তসার 1 পৃঃ ১০৩-১০৪ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় | কয়েকজন বাঙালী তবলা-কুশলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হৃগীয় 
প্রদন্নকুম।র বণিক, "fs হরেন্দকিশোর রায়চৌধুরী, যায়বাহাদুর শ্রীকেশবনন্ত্ 
বন্যোগাধ্যায়, রীমুমীন্রচন্ রায় (ডাব, বাবু ), শীরাইচাদ বড়াল, Sigur 
চট্টোপাধ্যায় (নুটু বাবু )। পৃঃ ১:৫১১১ 
তবলার শাস্ত্রীয় (Theory) পরীক্ষার পাঠক্রম ॥ স্থানাভাব হেতু শুধু 
প্রিয়াগ সঙ্গীত সমিতি'র পাঠক্রম দেওয়া হ’ল। পৃঃ ১১২ 


? প্রথম অধ্যায় 1 


u 5গাঁড়ান্ম কথ৷ ॥ 

তালবাদ্য কসঙ্গীতের একটি অপরিহার্য অন্ধ । একথা সবাই স্বীকার করবেন 
যে কঠসলীতের সঙ্গে বদি কোন তাঁলবাগ্ ব্যবহৃত না৷ হর, তবে তার মাধুর্য 
অনেকথাঁনিই কমে যায়। শুধু তালবাগ্ধই «1 কেন, অন্ঠান্ত বাগ্যবনতগুলির - 
প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কম নয়। এই কারণেই বোধহয় 
বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বহু রকম বাগ্যন্ত্রের ব্যবহার দেখা! গেছে। 
প্রাচীন ভারতে যে কত বিভিন্ন রকমের বান্যন্ত প্রচলিত ছিল, তা বলে শেষ 
করা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত শান্সে এই ধরণের বাগ্ঠঘন্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া 
বার। এই সব বাগ্যযন্ত্রে মধ্যে অনেকগুলিই আজ আমরা আর দেখতে পাই 
না। তবুও এগুলির অস্তিত্ব যে প্রাচীন ভারতে ছিল, তা অস্বীকার করা যায় 
ন! were অমরাবতী, সীচী, বাগগুহা, কোনারক প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের 
গায়ে খোদাই করা fs ও দেরালচিত্রগুলি দেখে । 


॥ বাঁচগ্যব ০শ্রনীবিভাগ ॥ 

প্রাচীনকালে প্রচলিত বাগ্ঘন্ত্গুলিকে ভাগ করা হত মোটামুটি চার ভাগে__ 
তত, স্ুষির, ঘন এবং আনদ্ধ (বা অবনদ্ধ )। 

একতারা, তাঁনপুরা, সেতার, সারেন্দী ইত্যাদি তাত বা তার সম্বলিত 
্বাগ্ন্ত্রকে ধরা হত তত শ্রেণীর Wig হিসেবে । এরও আবার তিনটি ভাগ 
আছে। আঙুল, মিজরাব বা জবা দিয়ে বে সব বন্ধ বাজানো হয়, সেগুলি 
পড়ে একটি ভাগে, ছড় বা ছড়ির সাহায্যে যেগুলি বাজানো হয় সেগুলি একভাগে 
এবং wib«e জাতীয় কিছু দিয়ে যেগুলি বাজানো! হয়, সেগুলি পড়ে অন্ত 
'আর এক ভাগে। 

সুমির শ্রেণীর বাঁগঘন্ত্র বাজানো হয় হাওয়ার সাহাব্যে। বাঁশী, সানাই, শিঙা, 


২ Y» তবলার ব্যাকরণ 


হারমোনিয়াম প্র প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এরও আবার ছুটি ভাগ 
আছে। একটি ভাগ বাজানে৷ হর ফুঁ-এর সাহায্যে এবং অপরটি বাজানো 
হর পাতলা রীডের (Reed ) ওপর হাওয়ার ধাক্কা দ্বিয়ে। 

এর পরেরটি হল ঘন শ্রেণীর বান্ধ । ঘনবাগ্ত বলা হর ধাতু বা কাষ্টনিমিত 
বাগ্ন্ত্রকে | কাষ্ঠতরক্, করতাল, ঝাঁব, মন্দিরা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
আগেরগুলির মত এরও আবার ছুটি ভাগ আছে। বে সব বন্ত্রগুলি গানের _ 
সঙ্গে সঙ্গত কর] হর সেগুলি পড়ে একভাগে এবং অন্তান্তগুলি পড়ে অপর ভাগে I 

সবশেষের বিভাগটি হ’ল আনদ্ধ বা অবনদ্ধ শ্রেণীর । চামড়! দিয়ে যে-সব 
যন্ত্র টাকা থাকে, সেইগুলিই পড়ে এই শ্রেণীর XOU. তবলা, মৃদঙ্গ সবই এই 
আনদ্ধ শ্রেণীর । এ ছাড়া ঢোলক, ডমরু, দুন্দুভি, ভেরী, ডিমডিম, নাকাড়া, 
শ্রীখোল প্রভৃতি-ও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । আমাদের আলোচ্য বিষয়-ও 
শুরু হবে এই আনদ্ধ বা অবনদ্ধশ্রেণীর বা্য দিয়ে । 

আনদ্ধ শ্রেণীর বাগ্ঘবন্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুরনো সম্ভবতঃ ডমরু । 
আজকের দিনে iz হিসেবে অবগ্য এর কোন গুরুত্ব নেই বললেই GU 
ডমরু আজকাল একমাত্র বেদেদের হাতেই দেখতে পাওয়া যার । ভেক্ষিবাঁজী, 
ভান্কমতীর খেল্‌ , ভালুক নাচ, বাদর নাচ প্রভৃতির সঙ্গে আজও এর ডুগ-ডুগ-ডুগ- 
ডুগ আওয়াজ শোনা যায়। আরও কিছুদিন পরে হয়তো! এদের হাতেও 
ডমরু আর দেখ! যাবে না। কিন্ত আজ বে ডমরুকে আমরা কোন গুরুত্বই 
দিই না, এর-ও একদিন যথেষ্ট মূল্য ছিল। কথিত আছে যে মহাদেব তাওব- 
নৃত্যের সমর ডমরু «feces | 


॥ যদঢজন্র সংক্ষিপ্ত পন্রিচক্স ॥ 
আনদ্ধ শ্রেণীর বাছ্ের মধ্যে ভমরুর পরেই নাম করা! যেতে পারে মুদকের ৷ 
মৃদ্র-ও একটি অতি প্রাচীন ax] সাধারণতঃ মৃদন বলতে পাখোয়াজকেই 
বোঝার। তাই অনেকের মনেই একট। প্রশ্ন জাগ। স্বাভাবিক বে, পাখোয়াজকে 
wer বলার কারণ কি? মৃদঙ্গ কথার অর্থ তো qe অঙ্গ বা মাটির অঙ্গ | 
কিন্তু কই, পাখোয়াজ তে! মাটির তৈরি নয়, এর কাঠামো তো কাঠের! 
তবে একে কেন DW বল! হবে? এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে 
পাখোয়াজের কাঠামোও আগে মাটিরই ছিল এবং সেই কারণেই একে বলা 
হ'ত মৃদক্ব। পরে নানা কারণে হয়তো মৃদপ্রের কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে-- 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৩ 


মাটির জায়গায় এসেছে কাঠ। fes এই পরিবর্তনের পরেও ep নামটা 
আর পাণ্টানো হর নি। তাই পাঁখোয়াজের আজ wibbp হলেও এটি 
এখনো মুদ্। 

দেবতাদের সভাতে নাকি xw সঙ্গত করা হ'ত নাঁচ-গানের সঙ্গে । দেবরাজ 
ইন্দ্রের সভার যে সব টুকরো-টুকরো। কাহিনী ইত্যস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে, যার 
সমস্তটাই হয়তে| কল্পনার রঙীন তুলিতে আঁকা সেখানেও আমরা পেয়েছি 
মৃদন্গের নাম । ত ছাড়া স্বয়ং দেবরাজ-ও নাকি qva বাজাতেন। এর দ্বারাই 
বন্্টির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। 

মুদ্ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ মজার ছুটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্প ছুটি 
খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। তবে আগেই বলে রাখা ভালো যে এগুলো হয় তো 
নিতান্তই গল্প, কোনো সত্যতাই হয়তো এর নেই। এগুলি যে কতখানি সত্য 
বা আদে সত্য কিন! সে কথার মীমাংসা করাও খুবই কঠিন, কারণ সেই সময়কার 
কোন প্রদাণই আমাদের হাতে নেই। 

কথিত আছে, ত্রিপুররাস্থরকে (অনেকে বৃত্রান্থুরের নামও উল্লেখ করেন, কিন্ত 
পুরাণে বৃত্রান্থুরকে অন্যভাবে বধ করা হয়েছে) বধ করার পর শিব এক 
আনন্ফোত্পবের আরোজন করেন | এই উৎসবে তিনি যখন মত্ত হয়ে তাগুবনৃত্য 
শুরু করেন, তখন অস্থুরের রক্তে ভিজে যাওয়া মাটি দিয়ে ভগবান ami (কেউ 
কেউ বলেন SW, গণেশ ) যুদঞ্রের অনুরূপ একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন d 
মৃত 'অন্থরের চামড়া দিয়ে একে আচ্ছাদিত কর! হয়েছিল এবং শিরা ও অস্থি 
দিয়ে যথাক্রমে বেষ্টন ও গুলি তৈরি কর! হয়েছিল। এইভাবে নতুন ধরণের 
এক xlvi তৈরি করে সঙ্গত করা হয়েছিল সেই তাওবনৃত্যের সঙ্গে এবং 
এইটিই নাকি মৃদঙ্গের উৎপত্তির ইতিকথ]। 

দ্বিতীয় গঞ্পটিতে মৃদক্সের আবিষর্তা বল! হয়েছে পানব খধিকে | একদিন 
এক SCC স্নান করতে গিয়েছিলেন পানব খধি। এমন সময় হঠাৎ শুরু হ'ল 
বৃষ্টি। হ্রদের জলে বৃষ্টির ফোটা পড়ে যে আওয়াজ হল, তাতে একেবারে YA 
হয়ে গেলেন তিনি । সামান্য কয়েক GRIP] জলের শব্দ, যা আমরা কোন 
গ্রাহের মধ্যেই আনি না, তাই হরে উঠল তীর কাছে মনোমুগ্ধকর, অতুলনীয় । 
আশ্রমে ফিরে এসেই ডাক দিলেন তিনি বিশ্বকর্মীকে। তারপর বিশ্বকর্মার 
সাহায্যে বে যন্ত্র তিনি তৈরি করালেন, _তারই নাম দেওয়া হ’ল Ww | যন্ত্রটির 
সঙ্গে নাকি, আজকের দিনে প্রচলিত sepa অনেকখানিই মিল ছিল। 
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^ এই গল্পগুলির সত্যতা নির্ধারণ করা৷ কঠিন। উপরোক্ত দুটি কাহিনীতে 
মৃদর্ের অষ্টা হিসাবে আমরা পেলাম মোট তিনজনের নাম_ভগবান ব্রহ্মা, 


গণেশ এবং পানব খষি। এর মধ্যে কে বে প্রকৃতপক্ষে মৃদক্গের স্রষ্টা তা নির্ণর , 


করা কঠিন। হয় তো এমনও হতে পারে যে, এঁদের কেউ-ই qv তৈরি 
করেন নি। এগুলি নিতান্তই গন্প। তবে, একথাও ঠিক বে, এগুলি গুধুমাত্র 
গল্প হলেও মৃদঙ্গের প্রাচীনত্বের বিষরটা| শুধুমাত্রই গল্প নয এবং বর্তমানে এর 
ব্যবহার খুব সীমীত হ’লেও, খেয়াল গানের প্রচারের আগে পর্যন্ত মুদর্সের প্রচলন 
ছিল বহুল পরিমাণে । 


॥ যদঢঙ্গন্ন অঙ্গবর্ণনা ॥ 
মৃদঙ্গ ব| পাখোরাজের অঙ্গ সামান্তই | বদিও এর আকৃতি বেশ বড়সড় হয়, 
কিন্ত অঙ্গ মোট চারটি বলা যেতে পারে-__কাঠামো, ছাউনি, ছোট্‌ ও গুলি। 
এছাড়। আছে দুপাশের পাগড়ীর মত অংশ, যার মধ্যে দিয়ে ছোট্‌ পরিয়ে 
স্থাউনিকে টেনে রাখা হয়। কোন অংশটিকে কি বল! হয়, কোনটি কাঠামো, 
কোনটি ছাউনি বা কোনটি ছোট্ট, কোনটি গুলি__এগুলি নিশ্চয়ই কারে 
অজানা নয় । পাখোরাজের এই কাঠামো বে বর্তমানে কাঠের তৈরী হয়, 
একথাও সকলেই জানেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতানুসারে খদির (খয়ের ) 
কাঠের তৈরী qw হল সর্বশ্রেষ্ঠ। রক্তচন্দন কাঠের তৈরী মুদক্্-ও খুব ভালে! 
হয় এবং এই কাঠের তৈরি মৃদঙ্গের ধ্বনি হর অত্যন্ত গন্ভীর ও wy! কাঠামোকে 
হিন্দীতে বল! হয় লকড়ী । 

আকুতি অনুসারে পণ্ডিতের! মৃদঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন__যবাঁকৃতি, 
গোপুচ্ছাক্কৃতি ও হরীতকী | যে মুদর্সের আরুতি ববের দানার মত হয়, 
সেগুলিকে বল! হয় যবারুতি মৃদন্র । যেগুলির একদিক মোট| ও একদিক 
সরু, সেগুলিকে বল! হয় গোপুচ্ছাকৃতি মৃদঙ্গ এবং বড় হরীতকীর মত আকারের 
মৃদন্গ গুলিকে বলা! হয় হরীতকী মুদ্র । 

কাঠামোর পর হল ছাউনি । যুদ্ধের ছু ধারেই ছাউনি থাকে | একদিকের 
ছাউনিতে গাব থাকে, অন্তটিতে গাব থাকে না। যে ছাউনিতে গাব 
খাকে না, সেখানে আট। লাগানো a1 যেটিতে গাব থাকে, সেঁটিতে গাব 
রাখা হয় ছাউনির মাঝামাঝি জারগার। এ দিকটি বাজানো হর সাধারণতঃ 
ডানহাতের সাহায্যে । সাধারণতঃ বলার কারণ অনেকে বা হাতেও বাজান, 


তবল।র ব্যাকরণ ॥ € 


তবে তীরা সংখ্যার নিতান্তই কম। পাঁখোরাঁজের বায়ার অংশটি অর্থাৎ বে 
দিকটি বা হাতের সাহায্যে বাজানো হয়, সেদিকে আটা! মেখে লাগানো হয় !' 
আটা লাগানোর কায়দার ওপরেই নির্ভর করে পাখোরাজের গান্তীর্ব। আর 
এতে আট! ব্যবহার করার উদ্দেশ্তও এই গান্তীর্য বৃদ্ধি করা । আওয়াজ নীচু 
ব! উঁচু করার জন্য আটার পরিমাণ যথাক্রমে বাড়াতে বা কমাতে হয়। হিন্দীতে 
ছাউনিকে বলা হয় পুড়ী । 

ন দিকের এই ছাউনিকে কষে বেধে রাখা হয় যে চামড়ার পটি দিয়ে সেটিকে' 
বল! হয় culpa হিন্দীতে একে বলা হয় বন্ধী। এটির প্রয়োজন ছাউনি 
ছুটিকে আটকে রাখার জন্ত। আবার ছোট্‌ দিয়ে ছাউনিকে কষে রাখার জন্যই 
ছাউনির ঠিক নীচের পাগড়ীর মত অংশটির প্রয়োজন | এই পাগড়ীকে হিন্দীতে 
বলা হয় গজ্জর।। 

এ ছাড়া আছে গুলি। মৃদঙ্গের wa মেলাবার wy এই কাঠের গুলি 
ব্যবহার করা হয়। এগুলি থাকে ছোটের নীচে। প্রাচীনকালে মৃদঙ্গ বা 
পাখোয়াজ একটি সম্পূর্ণ আলাদা স্থরে মেলানো হ'ত কিন্তু বর্তমানে গায়ক যে 
সুরে গান করেন, সেই সুরেই মেলানো হয় এটি ৷ গুলিকে হিন্দীতে বলা হয় গষ্টা ৷ 


A ॥ মৃদঙ্গ বা পাচখারাচজন বর্ণ ৰা ৰাণী ॥ 

পত্তিত ব্যক্তিদের মতানুসারে মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের বর্ণগুলির মধ্যে মুখ্য বাঁ 
প্রধান হল সাতটি__তী, দী, না, তে, টে, ধ! এবং ক। এর মধ্যে তা, দী এবং 
না এই তিনটি ডান হাতের খোলা বোল। তে এবং টে বোল ছুটি ডান হাতের 
বন্ধ বোল। বাঁ হাতের ধা হ'ল খোল! বোল এবং ক হ'ল বন্ধ বোল। খোলা 
বোল এবং বন্ধ বোলের অর্থ নিশ্চয়-ই অনেকেরই অজানা নয়। খোলা বোলের 
আওয়াজ হয় পরিষ্কার এবং তার ভেতর একটা সুরের রেশ ও গুঞ্জন থাকে৷ 
বন্ধ বৌলগুলি কিন্ত সেরকম নয়। এগুলির আওয়াজ হয় চাপা ৷ মৃদজের 
এই মুখ্য শব্দগুলিকে আশ্রয় করে অন্ঠান্ত যে বর্ণগুলি তৈরি হয়েছে, তাকে 
বলা হয় আশ্রিত। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে করা হবে । 


॥ সংক্ষিগুসান্ব ॥ 


টি বহন হা আনি বেল apos. i 
বিভিন্ন স্থানের খোদাই করা মুতি ও দের়ালচিত্রগুলি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া 


* Y তবলার ব্যাকরণ 


বাদ। প্রাচীনকালে প্রচলিত এই বিভিন্ন শ্রেণীর বান্বযন্বকে "fus ব্যক্তিরা 
ভাগ করেছিলেন চারভাগে_-তত, «fü, ঘন এবং আনদ্ধ বা অবনদ্ধ। তাত 
বা তার সম্বলিত বাদ্ধন্তরকে বলা হয় তত «i21 এর তিনটি wisi সৃষিরের 
ভাগ ছুটি। স্থযির শ্রেণীর aur বাজানো হয় হাওয়ার সাহায্যে । খনবাদ্ধ 
বলা হয় ধাতু বা কাষ্টনিমিত বাগ্বন্তরকে। এরও ছুটি ভাগ । এবং সবশেষেরটি 
হল আনন্ধ বা অবনদ্বশ্রেণীর। চর্সাচ্ছাদিত বাদ্ধবন্ত্রগুলি পড়ে এই ভাগে। 
এই শ্রেণীর বাগ্ধযন্ত্রর মধ্যে সবচেয়ে পুরোণো! বলে মনে কর! হর ডমরুকে | 
তারপরেই উল্লেখযোগ্য হ’ল ew বা পাখোরাজ। পাখোয়াজের কাঠামো 
বর্তমানে কাঠের হ'লেও আগে সত্যিই এর অঙ্গ মাটির ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ মজার মজার গল্প প্রচলিত আছে।. অবশ্য 
সেগুলির সত্যতা নির্ারণ করা কঠিন 1 

সা বা গাখোরাজের অঙ্গ মোট চারটি__কাঠামো, ছাউনি, ছোট ও গুলি। 
এছাড়া আছে পাগড়ী বা গজরা। তা ছাড়া আকৃতি অনুসারেও এর আছে 


তিনটি ভাগ__যবাকৃতি, গোপুচ্ছাক্ৃতি ও হরীতকী। মৃদ্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য 


এই যে, এর বায়ার অংশটিতে গাব থাকেনা । গাবের বদলে আটা! ব্যবহার 
করা হয় সেখানে | 


হে ব্যবহৃত বর্ণগুলির মধ্যে মুখ্য হ’ল সাতটি তা, দী, না, তে, টে, ধা, 
“বং ক। এ ছাড়া অন্ত যেগুলি আছে, সেগুলিকে বলা হয় আশ্রিত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


॥ sewer eme ॥ 

সুর্সের পরেই নাম করা যার তবলার। আজকাল গান-বাঁজনার আসরে 
তবলাই একমাত্র তাঁল-ন্্। পাখোয়াজের প্রচার গ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গেই কমে 
গ্েছে। * তবল! ছাড়া আজ গান-বাজনা কল্পনাই করা যার না, তা লঘু বা 
উচ্চ__বে শ্রেণীর সঙ্গীতই হোক «b কেন। শুধু স্গতের ক্ষেত্রেই তবলার 
প্রয়োজন এখন আর সীমাবদ্ধ হরে নেই। বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন, সঙ্গীতাসর 
প্রভৃতিতে তবলার স্বতন্র-বাদনও ( solo ) আজকাল শোনা ঘাচ্ছে। এ থেকেই 
বোঝ! যায় বর্তমান যুগে তবলার পয়োজনীরত৷ ও চাহিদ। কতখানি । কিন্ত 
তবলার এত চাহিদা সত্বেও তার জন্ম বৃত্তান্ত আজও রহস্তাবৃতই রয়ে CHE 
বাস্তব-অবাস্তব নানা গল্প এ সম্বন্ধে প্রচলিত রয়েছে_ যার মধ্য থেকে আসল 
রহস্যোদ্ঘাটন এখনো! সম্ভব হয় নি বলেই মনে হর। বিভিন্ন রহস্তোদ্ঘাটন- 
প্ৰয়াসী গবেষকদের ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি থেকে vp জানা যায় সেইটুকুরই 
আলোচনা কর! হচ্ছে এখানে I 

প্রাচীনকালে যে নানারকমের বাবর ব্যবহ্ৃত হ'ত সেকথা একটু আগেই 
বল! হয়েছে । তালবাছ্েরও অভাব ছিল না এ সময় । সে সময় যে নাঁচ-গানের 
সঙ্গে lewis সঙ্গত কর! হ'ত তার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। কেউ 
কেউ বলেন যে প্রাচীনকালে 'সন্বল' নামে এইরকমই এক তালবাগ্য ছিল যাকে 
স্ত্রী ও পুরুষরূপে ছুটি ভাগ কর! হ'ত ।॥ হয়তে। তবল। এই “সম্বল”-এরই পরিবর্তিত 
রূপ হতে পারে । আবার অনেকের মতে, eq প্রাচীনকালে প্রচলিত "gs" 
নামক বন্ত্ররই আধুনিক সংস্করণ । আর একদল পণ্ডিত বলেন, তবলার উৎপত্তি 
হয়েছে আরবী “তবল” নামক বান্ধযন্র থেকে। এথানে একটি কথ| বলে 
রাখা ভালো। যে ‘তবল’ শব্দটি যে ঠিক কোন দেশের শব্দ তা নিয়ে মতভেদ 
আছে। কেউ বলেন এটি আরবী শব্দ, কেউ বলেন ফারপী। আবার কলম্বিয়া 


৮ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ Dr. Jeffrey বলেন “Tabu! is 
not an Arabic word in origin, but was borrowed from Latin 
“Tabula.” তবে তবল’ বে দেশী শব্দই হোক না কেন, প্রাক্‌ মুসলমান যুগে 
এই toc কিছু পরিবর্তন করে যে আধুনিক তবলার রূপ দেওয়া! হয়েছে এ 
বিষয়ে এই দলের পণ্ডিতেরা সকলেই একমত। অন্য আর একদল বলেন, বস্তুতঃ 
এটি এসেছে স্ুমেরীর সভ্যতা থেকে, মুসলমানের! আসার বহু শতাব্দী ac । 

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে তবলার অনুরূপ যন্ত্র যে ব্যবহৃত হত, তার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নৃত্যরত গণেশের মৃক্তিতে 
নাচের সঙ্গে তবলার অন্ধুরূপ বস্ত্র সঙ্গত করা হচ্ছে_এই ধরণের একটি মুতিও 
আবিষ্কৃত হয়েছে । বায়া তবলার মত দুহাতে ছুটি তালবাগ্ছের ব্যব্হারও পূর্বে 
যথেষ্ট হ’ত। পাহাড়পুরের ক্ষোদিত চিত্রে এই ধরণের বাগ্ের পরিচয় পাওয়া 
গেছে। 

QE সাহেব নামে পাশ্চাত্য দেশীর এক বিদ্বান এক জায়গায় লিখেছেন 
Gt, জংলী লোকেরা 'নবলা” নামে একরকম বান্ধ ব্যবহার করত। হয়তো তবলা 
এই “নবলা”-রই অপত্রংশ হতে পারে। তবে অধিকাংশ লোকই বলেন যে 
পাখোয়াজকে দুভাগে ভাগ করে তবলার স্থষ্টি করা হরেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে 
তারা একমত হ’লেও শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকে নি। আবার দেখ! গেছে 
মতানৈক্য । এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন বে মূদর্গকে দুভাগে ভাগ করার পর 
বখন Q ছুটি অংশ থেকে স্রন্দর আওয়াজ বের হ’ল, তখন xa নির্মাতা সবিম্ময়ে 
বলে উঠলেন, “তব ভী বোলা!” এবং এই “তব ভী বোলা” থেকেই নাকি 
তবলা নামের উৎপত্তি। তবে মনে হয়, এটি নিতান্তই গল্প । কোন 
এতিহাসিক সত্য বা যুক্তি এর পিছনে নেই। 

পাখোয়াজকে ছুভাগে ভাগ করে কে যে তবলার আবিষ্কার করেন, সে 
বিষয়েও মতভেদ আছে। একদল বলেন বে, ত্রয়োদশ শতাব্বীতে আলাউদ্দিন 
খিলজীর রাজত্বকালে আমীর খসরু পাখোরাজকে elc] ভাগ করে তাঁর 
অদের সামান্য কিছু পরিবর্তন করে আধুনিক তবলার রূপ দির়েছিলেন। 
আর একটি মতে, আমীর খসরু তবলার স্থষ্টি করেছিলেন ঠিকই, কিন্ত তিনি 
এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর আমীর খসরু নয়। তাকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় 
আমীর খসরু। ইনি তবলার আবিষ্কার করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রার 
মধ্যভাগে V পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীরাইচাদ বড়াল মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আমি 


তবলার ব্যাকরণ ! ৯ 


ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছিলাম । তিনি কিন্ত এই মতটিকে মেনে নিতে 
পারেন নি। তার মতে, একাধিক খসরু হ'তে পারেন, কিন্ত অমীর খসরু 
একজনই হবেন । একই নামের বহু লোক থাকতে পারেন, feu বংশ বা 
পদমর্যাদা সবাই কি এক হবেন! কোনো একটি বিশেষ নামে এমন হয়তো 
কেউ আছেন, যাকে রারবাহাছুর উপাধি দেওয়া হরেছে। কিন্ত সেইজন্যে এ 
নামের প্রত্যেক লোকই তাঁদের নামের সঙ্গে রায়বাহাদুর খেতাবটি ব্যবহার 
করবেন না নিশ্চয়ই । আমীর কথাটিও সেই রকম । কাজেই দ্বিতীয় খসরু হ'তে 
পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় অমীর খসরু হওয়াটা একটু যেন অসম্ভব বলেই মনে হয়। 

অন্ত আর একদল বলেন যে পাখোয়াজকে খণ্ডিত করে তবলার c 
করেন দিল্লীর সিধার খ। বা maa খী ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা 
গেছে যে we খাঁই সর্বপ্রথম তবলিয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তিনিই 
দিলা বরাণার সৃষ্টি করেন, বা থেকে পরে অন্য ঘরাণার জন্ম হয়। ধার! সুধার' 
খাঁকেই তবলার জন্মদাতা বলে স্বীকার করেন তারা বলেন যে সুধার খা আগে 
পাখোয়াজী ছিলেন । দিল্লীতে ভগবান দাস ( মতান্তরে ভবানী সিং) নামে 
আর একজন ভালো! পাখোরাজী ছিলেন এবং এদের দুজনের মধ্যে ছিল ভীষণ 
রেধারেষি। ভগবান দাঁসই নাকি ভালো! বাঁজাতেন। তাকে কিছুতেই 
পরাজিত করতে ন! পেরে sia খাঁ এভাবে তবলার E করেন এবং বহু 
পরিশ্রম করে এর জন্যে এক নতুন বাদনরীতিরও (style ) প্রবর্তন করেন। 
এইভাবেই তবলার জন্ম হয়। পাখোয়া্কে খণ্ডিত করে যে তবলার ki 
হয়েছিল তার অনুকূলে তীর! প্রমাণ দেখান যে আজও পাঞ্জাব প্রদেশে 
পাখোয়াজের মত বীয়াতে আটা লাগিয়ে বাজানো হয়। কিন্ত সত্যসত্যই 
এইভাবে তবলার স্থষ্টি হয়েছিল কি না সে বিষয়ে কোন উল্লেখবোগ্য প্রমাণ নেই। 

কোন কোন লোকের মতে, ভমরু থেকে মৃদঙ্গ, WU থেকে পাখোয়াজ এবং 
পাখোরাজ থেকে তবলার স্থষ্টি হয়েছে । এ ছাড়াও, তবলার জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 
আরো অনেক মত প্রচলিত আছে। এই সমস্ত মতের পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যে তবলার অনুরূপ যন্ত্র প্রাচীনভারতেও প্রচলিত ছিল, মুঘল যুগে 
তার প্রসার বেড়েছে মাত্র । 

আগে ভারতে sep গানের প্রচলন ছিল। ager গম্ভীর প্রকৃতির সঙ্গীত । 
তাই acra এই গাত্তীর্য রক্ষার জন্য এর সঙ্গে সঙ্গত করা হ'ত পাখোয়াজ জাতীয় 
গম্ভীর আওয়াজের বাদ্য! ক্রমে, কালের দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 


7» ॥ বলার ব্যাকরণ 


ভারতের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হ’ল। সেই সঙ্গে পরিবর্তন হ’ল লোঁকের 
মনের। তাদের মন তখন আর গষ্ভীর প্রকৃতির পদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ 
থাকতে চাইল না। জনসাধারণের রুচির এই পরিবর্তনের ফলে সঙ্গীত জগতেও 
এল পরিবর্তন এবং গম্ভীর প্রকৃতির ঞ্পদের জায়গায় এল চঞ্চল প্রকৃতির খেয়াল, 
SW গজল, কাওয়ালী প্রভৃতি । কিন্ত এদের চঞ্চলতার সঙ্গে তো আর 
পাখোয়াজের গন্তীর্য খাপ খায়না ; তাই বাগ্বন্ত্রেও পরিবর্তনের প্রয়োজন 
দেখা দিল। আর এই ভাবেই জন্ম হ’ল তবলার। resi, এটা স্পষ্টই প্রমাণিত 
হয় যে খেয়াল গান এবং তবলা-_এই ছুই-এর আবিষ্কার প্রায় এক সঙ্গেই 
হয়েছিল এবং এই দ্ুই-এর বিকাশ, একে অন্যের আশ্রিত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তবলার প্রসার উত্তর ভারতেই বেশি হয়েছে। 
দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ মাত্রা, মহীশূর, কর্ণাট প্রভৃতি স্থানের লোকেরা এখনও 
এই যন্ত্রের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত আছেন। 


॥ সঙ্গ ও তবলান্ব ভুলনা ॥ 

আগের অধ্যায়ে আলোচন। কর] হয়েছে নুদল সম্বন্ধে__এ অধ্যারে আলোচনা 
হ'ল তবলার জন্ম রহস্ত নিরে। তবলার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম মত প্রচলিত 
আছে। তার কিছু-কিছু আমর! পেয়েছি এখানে । তবলার উৎপত্তির আগে 
শুদ্ধ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাও আমরা 
দেখেছি। হুদর্গের সেই স্থান আজ অধিকার করেছে তবলা । কাজেই তবলা 
ও মুদদ্ধের পার্থকাটুকু কি--এ বিষয়ে কৌতুহল হওয়াট। শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
অস্বাভাবিক নয়। শিক্ষার্থীদের এই কৌতুহল মেটাবার wy সামান্ত কিছু 
আলোচনা কর! হচ্ছে এখানে ! 

শুদ্ধ ও তবলার প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হ’ল এদের আকুতি ও গঠন 
প্রণালীতে। মৃদগের অঙ্গ বর্ণনার সময় দেখা গেছে যে তবলার মত, বারা ও 
তবলার অধশ এতে আলাদা নয়। আর এই একসঙ্গে থাকার ফলেই 3er 
বাজাবার সময় একটা গুঞ্জন লব সময় থাকে। মুদঙ্ের গান্তীর্য রক্ষার ব্যাপারেও 
এই ব্যবস্থা সাহায্য করে। তবলায় ঠিক এই রকম ন| হওয়ার তার আঁওয়াজটা 
হয়েছে অন্ত রকম । আর একটা জিনিষ এই সঙ্গে লক্ষণীয় যে মুদজের বাঁদিকের 
অংশে আটা লাগানো হর-_বাঁরাতে কিন্ত তা নয়। অবশ্য পাঞ্জাব প্রদেশে এর 
ব্যতিক্রম দেখা যায়-_সেকথা এর আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে। 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ১১ 


তবলা ও মুদক্ধের বর্ণগুলির মধ্যেও পার্থক্য আছে। তবে একথাও ঠিক এষ 
মুদঙ্গের বর্ণগুলির আশ্রয় ও সাহায্য নিয়েই তবলার বর্ণগুলি রচিত হয়েছে। 
তাছাড়া এই ছুই acp বাদনশৈলীরও পার্থক্য আছে অনেক । 3e 
সাধারণতঃ বাজানো হয় হাতের পাঞ্জার সাহায্যে, কিন্তু তবলা বাজানো হয় 
আঙ্লের সাহায্যে । ফলে, উভয়ের বাদনরীতি আলাদী হওয়ার, আওয়াজও 
হয় আলাঁদ।। 

উভয় যন্তের মোটামুটি পার্থক্য এই । তবলাঁর অঙ্গবর্ণনা, বর্ণপরিচয় 
ইত্যাদিগুলি বিশদভাবে আলোচিত হলেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। 
পরবর্তী অধ্যারগুলিতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ! 


॥ সংক্ষিগুসান্র ॥ 

was বা অবনদ্ধ শ্রেণীর বান্ধযন্ের মধ্যে মুদঙ্গের পরেই আনে তবলার EZ 
বর্তমান যুগে তবলার চাহিদা, কতখানি বা তবলার প্রসার আজ কত বেড়ে 
গেছে এ কথা কোনো লৌককেই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হর না। কিন্ত'এত 
বার চাহিদা, সেই বন্ত্রটর জন্ম বৃত্তান্ত ভালোভাবে সংগ্রহ করা খুবই 
কঠিন। নান! মতের mecs এমন এক জটিল পরিস্থিতির সন্মুখীন হ’তে হয়েছে 
আমাদের, যা থেকে আসল মতটি বেছে বার করা খুবই কষ্টকর I 

তবলার উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন মতাঁমত প্রকাশ করেছেন এ ব্যাপারে | কেউ বলেছেন 
তবলা “সম্বল” যন্ত্রের পরিবতিত রূপ, কেউ বলেছেন এটি “র্দর” বসন্তের আধুনিক 
সংস্করণ | আবার কেউ বা বলেছেন আরবী "eva? Poss থেকে তবলার 
উৎপত্তি । অথচ মজার ব্যাপার এই যে, "ewm শব্দটি নিয়েই গোলমাল 
লেগেছে । কেউ বলছেন এটি আরবী শব্দ, কেউ বলছেন ফারসী, কেউ বা 
ল্যাটিন। “নবলা” শব্দের অপল্রংশ “তবলা” কিনা, এ নিয়েও গবেষণা হয়েছে। 
তাছাড়া আছে পাখোয়াজ্কে দুভাঁগে ভাগ করে তবলা xg করার কথা। এর 
মধ্যে কোনটি আসল কে জানে । তবে এই সমস্ত মতগুলিকে একত্রিত করে 
পর্যালোচনা৷ করলে দেখা! বাঁর যে, তবলার অন্রূপ যন্ত্র প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত 
ছিল, মুঘল যুগে রূপান্তরিত হয়ে তার প্রসার বেড়েছে মাত্র। 

তবলা ও মদনের তুলনা করলে দেখা যায় যে, এই দুটি যন্নের পার্থক্য এদের 
আকৃতি e গঠনপ্রণালীতে, এদের মুল বর্ণ গুলিতে এবং সর্বোপরি বাঁদন-রীতিতে ৷ 


॥ তবলান্ন অঙ্গ বৰ্ণনা ॥ 

নিজের নিজের বাগ্ধবন্ত্ের সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই ভালোভাবে জান! দরকার । 
বাতের কোন অংশের কি নাম ইত্যাদি ভালোভাবে জানা না থাকলে অত্যন্ত 
অন্গবিধার সন্মুখীন হ’তে হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই এইগুলির অঙ্গে 
ভালোভাবে পরিচিত নন। তারা অনেকেই তবলার পৃথক পৃথক অন্সগুলির নাম 
বলতে পারেন না। তাদের এই অস্গবিধা দুর করার wu তবলার প্রত্যেকটি 
পনের বাংলা ও হিন্দী নানসহ এখানে তবলার অঙ্গ বর্ণনা করা হচ্ছে। 

তবলার মুখ্য অঙ্গ ছটি--তবলা এবং বায়া । সাধারণতঃ তবলা ব্ললে কাঠের 
তৈরী অংশটিকেই বোঝায় । এটি ডান হাতে বাজানো হয় বলে অনেকে একে 
ডাহিনা তবল। বা ভাহিন। ( চলতি কথায় “ডানা” ) বলে থাকেন। আর যেটি 
বাঁ হাতে বাজানো হর, তাকে বলা হর বীয়া। বায়াকে অনেকে “ডুগী”ও বলেন E 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ১৩ 


পূৰ্ব পৃষ্ঠার তবল! ও বায়ার ছবিটিতে বে সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেই সংখ্টা 
অনুসারে নিয়লিখিত বর্ণনাগুলি মিলিয়ে পড়লে, বুঝতে সুবিধে হবে। 


॥ ডাহিনা তবৰলাব্ব অঙ্গ ॥ 

(১) কাঠ ব| লকড়ী_তবলার মূল কাঠামোটকে কাঠ বা লকড়ী বলা 
হয়। এই কাঁঠামোটি সাধারণতঃ আম, কাঠাল, বিজর শাল, চন্দন, নিম প্রভৃতি 
কাঠের তৈরী হয়। এর আকৃতি গোল-_ওপরকার পরিধির ব্যাস প্রায় ৭ ইঞ্চি 
এবং নীচেকার পরিধির ব্যাস প্রায় ৯ ইঞ্চি হয়। অর্থাৎ নীচের পরিধি সাধারণতঃ 
উপরের পরিধি থেকে কিছু বেশী হয়। সাধারণতঃ যে কাঠামো যত ভারী হয়, 
তার আওয়াজ হয় তত সুন্দর । এর ব্যতিত্রমও আছে। অনেকের মতে 
তবলার আওয়াজ নির্ভর করে কাঠামোর কোদাই-এর ওপর। গাছের গুঁড়িকে 
প্রয়োজনমত কাঠামোতে রূপান্তরিত করার সময় তার কোদাই অর্থাৎ মাঝখানকার 
গর্তাট যত ভাঁলে| তৈরী হবে, আওয়াজও হবে তার তত সুন্দর I 

(২) ছাউনি বা পুড়ী-কাঠামোর ওপর চামড়ার যে আচ্ছাদন থাকে তাকে 
বল! হয় ছাউনি। হিন্দীতে একে বলে পুড়ী। এটি সাধারণতঃ ছাগলের 
চামড়া থেকে তৈরী করা হয়। ছাউনির আবার তিনটি ভাগ আছে। এই 
তিনটি ভাগকে একত্রে ছাউনি বল! হয় কিন্ত এর প্রত্যেকটির আলাদা করেও 
এক-একটি নাম আছে | ছাউনির তিনটি অংশ__কানি (কিনার) বা চাটি চাটু), 
গাব বা স্তাহী এবং সুর বা লব কিংবা ময়ৰান । সঙ্গের ছবিটিতে প্রত্যেকটিকেই 
আলাদা করে দেখানো হয়েছে। শুধু তিনটিকে একত্রে ছাউনি বলা! হয় বলে, 
আলাদাভাবে তা দেখানো হয়নি । ছবির ৩, ৪ ও ৫ একত্রে ছাউনি। 

(৩) কানি «i টাটি_ছাউনির একেবারে ধার ঘেঁসে সরু চামড়ার যে 
গোলাকার অংশ থাকে, তাঁকে বলা হয় কানি বা চাটি। 
(s) গাব «| স্তাহী-ছাউনির ঠিক মাঝখানে গোলাকার যে কালো 
অংশটি থাকে, তাকে বলা হয় গাব বা স্তাহী ৷ গাব পাতলা করে লাগালে তবলা 
Sy কুরে eni নোটা করে লাগালে নীচু সরে ভালো শোনার 1 
৫) সুর বা ময়দান বা লব__কানি এবং গাঁবের নব্যবর্তা সাদা কীকা 
অংশটকে লব বা ময়দান বলা হয়। অনেকে চলতি বাংলায় তবলার এই 
"অংশটিকে সুর বলেন । 
(s) পাগড়ী বা গ্জরা__ছাউনির ঠিক নীচেই গাগড়ীর মত মোটা 


১৪ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


চামড়ার যে অংশটি থাকে, তাকে পাগড়ী বা গজ্জরা বলা হয়। এতে ১৬টি ছিদ্র 
থাকে এবং এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ছোট্‌ পরিয়েই তবলার উপরকার চামড়ার 
ছাউনিকে টান করে রাখা হর। 

(৭) ছোট্‌ বা বন্ধি__গজরা থেকে গুড়রী পর্যন্ত সরু এবং লম্বা যে চামড়ার 
পটি ছাউনিকে টান করে রাখে তাঁকে ছোট্‌ বা বদ্ধি বলা হয়। 

(v) গুলি ব! গ্ট।-_ছোট্-এর ঠিক নীচেই কাঠামোর ওপর যে আটটি 
কাঠের টুকরো! থাকে, তাকে গুলি বা গষ্টা বল! হয়। ছোট্ট-এর সাহায্যেই এই 
টৃক্রোগুলিকে কাঠামোর উপর আটকে রাখা হয় এবং তবলা বাধার সময় এই 
গুলিকে নীচে নামালে স্থর উচু এবং উপরে ওঠালে সুর নীচু হয়। 

(০) গুড়রী_কাঠামোর নীচের দিকে বি'ড়ের মত চামড়ার যে. অংশ থাকে, 
তাকে গুড়রী বলা হয়। এইটির জন্যই তবল। ভালোভাবে মাটির ওপর বসতে 
পারে। এবং গজরা ও গুড়রীর মধ্য দিয়ে ছোট্‌ পরিরেই ছাউনিকে টান করে, 
রাখা হয়। এর ঠিক ভালে! কোনে। বাংল। প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। 


॥ ৰীয়াব্ব অঙ্গ ॥ 

(১) হীড়ী বা কুড়ী- তবলার কাঠামোকে বেমন কাঠ বা লকড়ী বলা 
হুর, বায়ার কাঠামোকে সেই রকম বলা হয় হাড়ী বা কুড়ী। সাধারণতঃ এই 
কাঠামোটি মাটির তৈরী হয়। তবে অনেকে তামা, ষ্টীল প্রভৃতির বীয়াও তৈরী 
করান। কিন্ত কিছু সংখ্যক লোকের মতে মাটির বায়ার আওয়াজই বেণী ভালো 
হয়। পাঞ্জাব প্রদেশে কাঠের iX) দেখা যায়। বায়ার কাঠামো যত হান্ধা হয় 
ততই ভাল I 

(২) ছাউনি «| পুড়ী_ডাহিন| তবলার মতনই কাঠামোর 'ওপরকার 
চামড়ার এই আচ্ছাদনকে ছাউনি বা পুড়ী বলা হয়। তবলার ছাউনির চেয়ে 
বায়ার ছাউনির চামড়। মোটা হয়। তবলার মত এরও তিনটি অংশ-_কানি বা 
চাটি, গাব বা স্তাহী এবং লব বা ময়দান । ছবিতে যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ XP] 
তবলার মত বায়ার ছবিতেও ছাউনিকে আলাদা করে দেখানো হয় নি। ৩,৪ 
ও ৫ একত্রে ছাউনি | 

বায়ার কানি এবং ময়দান তবলারই মতন। শুধু বায়ার গাবের বাঁ স্তাহীর 
সঙ্গে তবলার গাবের একটু পার্থক্য আছে। তবলায় গাব থাকে ঠিক মাঝখানে, 
কিন্তু বাঁয়াতে এটি থাকে এক পাশে। 


তবলার ব্যাকরণ ১৫. 


(৬) পাগড়ী বা গজরা_-এটিও তবলারই পাগড়ী বা গজরার মত। এবং 
এই ছুটির কাজও একই I 

(৭) ছোট «i ডোরী-_তবলার মত বারাতেও ছোট থাকে। তবে এই 
ছোট্‌ তবলার মত wd চামড়ারই হয় না, এটি দড়িরও হতে পারে। তাই একে 
ডোরী বলা হর। বাংলার অবশ্য ছোট-ই বলে। 

তবলাতে যেমন গুলি থাকে, বারাতে তা থাকেন|। তবে, যেসব বীয়ার 
চামড়ার বদলে দড়ি থাকে সেখানে গিতল বা লোহার ছোট ছোট রিং 
দেওয়া vs 1 

(v) গুড়রী-তবলার মত বীয়ারও কাঠামোর নীচে বিড়ের মত 
চামড়ার যে অংশ, তাকে গুড়রী বল! হয়। এটির কাঁজও তবলার 
গুড়রীরই মত। 


॥ তবলাব্ব ভালো-মন্দ বিচার ॥ 
এবার এমন কতকগুলি বিষয় আলোচন! করা হবে, যেগুলি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
জেনে রাখা উচিত। অথচ এর প্রত্যেকটিই কিন্তু খুব সাধারণ জিনিস। যেমন, 
মনে করুন আপনি একজোড়| বায়া-তবলা কিনবেন। দোকানে গেলেন! 
আপনার কথামত জিনিস দেখালেন দোকানের মালিক | শুধু একজোড়াই নয়, 
বেশ কয়েক জোড়া । আপনার পছন্দমত বারা-তবলা এখু (নন তার মধ্য 
থেকে। আচ্ছ। বলুন তো, আপনি কি ধরনের টু 
তবলা আপনার মতে ভালে? 


কিছু বেশি হয়। আর একটা! কথা, তবলার a 
তার আওয়াজও হবে তত সুন্দর । এর ব্যতিক্রম যে WE সে কথাও বলা 
হয়েছে তরলার অঙ্গ বর্ণনার সময় আর বলা হয়েছে যে অনেকের মতে তবলার 
কোদাই-এর ওপর আওয়াজ নির্ভর করে। কোদাই দেখে তবলা নিতে হলে 
অবশ্য আগে কাঠামো বাছাই করে, পরে ছাউনি করাতে হবে । তবলার ভালো- 
মন্দ বিচার করার সময় এগুলির দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। দেখতে. 


5e |» তবলার ব্যাকরণ 


হবে কাঠামোঁটি বেশ ভারী কিনা, গঠনটি সুন্দর কিনা এবং কাঠামোটি কোন্‌ 
কাঠের ইত্যাদি । হ্যা, এই সঙ্গে আর একটা জিনিস দেখতে হবে__সেটি হ’ল 
তবলার ছাউনি। এই ছাউনির ভালো-মন্দ বিচার করার সময়েই তবলার 
আওয়াজ, ছাউনিতে কোনো ক্রটি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা . 
জানতে পারবে | একটা বিষর এই সমর খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য করতে হবে। 
(দেখতে হবে যে তবলার কানি এবং গাবের ওপর আঘাত করলে একই স্থুর 
শোনাচ্ছে কিন! এবং কানি ও স্থুরেও মিল আছে কিনা । সাধারণতঃ ছাউিনির 
ভালো-মন্দ এইভাবেই বিচার করা zs] এই সঙ্গে দেখবেন বে ছাউনির পরিধি 
আপনার হাতের s ere ce কম বা বেশি হচ্ছে কিনা । হ্যা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের 
মতে তবলার ছাউনির সবচেয়ে ভালো৷ মাপ হ’ল হাতের ন'আঙুল যতটুকু জায়গা 
নিচ্ছে, ততট! হওয়া। 

এখানে একটা! প্রশ্ন মনে জাগ! স্বাভাবিক যে, একটু আগেই বলা হ'ল তবলার 
ওপরকার পরিধির ব্যাস হয় প্রায় ৭ ইঞ্চি অথচ এখানে বল! হচ্ছে তবলার 
ছাউনির মাপ ন+আঙুল হওয়াই সবচেয়ে ভালো__এট1 কি ক'রে সম্ভব! 
হাতের ন'আঙ্ল কি ৭ ইঞ্চির সমান ?***এখানে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য 
করবার আছে । বল] হয়েছে যে প্রায় ৭ ইঞ্চি sa! ক'টা বেজেছে জিজ্ঞাসা 
করলে, ৭টা বাজে আর ৭ট] কিম্বা ঠিক ৭টা বলার মধ্যে যেমন একটুখানি 
পার্থক্য আছে, এখানেও ঠিক তাই। ৭ ইঞ্চি বল! হরেছে ঠিকই, কিন্তু তার 
আগে একট! প্রায় আছে। তাছাড়া, ওপরকাঁর পরিধি বলতে সাধারণতঃ 
তবলার গর বা পাগড়ীর পরিধিকেই বোবায়। কিন্তু ছাউনি তো পাগড়ীর 
"NI একটু পরে। ছু'পাশ থেকে এ সামান্য একটু করে বাদ দেওয়ার পর 
ন'আঙ্ল করেই থাকে। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। তাই অনেকে এটি 
শ্বীকারও করেন না। 

আমর! জানি যে বড়মুখের তবলার চেয়ে ছোটমুখের তবলাগুলিরই সুর হয় 
চড়া। কাজেই চড়া-স্ুরে বাক্গাবার জন্য ছোটমুখের তবলারই প্রয়োজন | 
'সংধারণতঃ এই তবলাগুলি বাগ্যন্ত্ের সঙ্গেই ব্যবহার করা হর। অবশ্য, আজকাল 
গানের সঙ্গেও এই তবলাই বাজাতে দেখা বার। তাঁর সপ্তকের “সাতে তবল! 
‘বেধে এগুলি প্রায়ই আজকাল গানের সঙ্গে বাজাঁনো হর, কারণ এই তবলাগুলি 
যত চড়াতে বায়া যাঁর, আওয়াজ ও ততই সুন্দর হয়। কিন্ত আগেকার দিনে 
গান তে দুরের কথ! বাজনার সঙ্গেও বাজানো হ'ত বড়মুখের তবল!। পুরোনো 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ১৭ 


দিনের ছবিগুলিই তার সাক্ষ্য দেয় । সাধারণতঃ বড়মুখের তবলার গাব একটু, 
পুরু ও ভারী হয় এবং ছোটমুখের তবলার গাব হয় একটু পাতলা (তবলার 
অন্গবর্ণনা করার সময়েই এগুলি আলোচনা করা হয়েছে )। হাত সাধবার জন্য 
সবচেয়ে ভালে! হ'ল আলা ছাউনির বায়া-তবলা। এই ছাউনি একেবারে কাচা 


চামড়ার হওয়ায় খুব মোটা হয়। 


॥ বাঁক্সা-তবলা সাবধানেন ব্ৰাখা ॥ 

বায়া-তবলা তো কিনে বাড়িতে নিয়ে এলেন। এখন সেগুলি সাবধানে 
রাখা দরকার । যার! একেবারে প্রথম তবলা শিখতে আরম্ভ করেছেন, তারা 
তো আর জানেন না৷ সব নিয়ম-কানুন! প্রধানতঃ তাদেরই সুবিধার wv 
এই অংশটির "আলোচনা করা হচ্ছে। অবশ্য তাদের গুরুদেবরাও এ বিষয়ে 
তাঁদের সাহায্য করবেন ।:--একেবারে প্রথম শিক্ষার্থীদের তো আর তবলায় সুর 
বাঁধতে হচ্ছে না, তাই প্রতিদিন সুর ওঠানো-নামানোরও কোনো ঝামেলা 
নেই। কাজেই রিয়াজ করার পর ঢাকন! বেধে বায়-তবলা উল্টো করে রেখে 
দেবেন। এইভাবে বায়া-তবল। উন্টো৷ করে রাখলে তার ক্ষতি হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনাই থাকে না। বারা-তবলা। ঢাকা দেওয়ার জন্য যে ঢাকনাঁটি তৈরি 
করাবেন, সেটি একটু বেশ মোট! করে তৈরি করা দরকার । এটি গরম কাপড়ের 
তৈরি হ'লে আরও ভালে! হয়| ১ চড়া সুরে তবল। বেধে বাজানোর পর সব সময় 
সুর নামিয়ে রাখা উচিত। সুর নামিয়ে রাখার সময় সবদিকের স্থুর একরকম 
করে রাখতে হর। তবলা বাজাবার সময় যাতে অসুবিধা না হয় তার 
wg প্রয়োজন দুটি faces! দোকানেই খড়ের তৈরি এই বিঁড়ে পাওয়া 
যায়। তবে সেইভাবেই না রেখে তার ওপরে কাপড়ের পাড় জড়িয়ে নিলে 
দেখতে সুন্দর হয়। 


॥ সংক্ষিগুসান্স ॥ 
তবলার মুখ্য অঙ্গ ছু'টি-_তবলা৷ ও বীয়া॥ তবলার মুল কাঠামোটিকে বলা হয় 
কাঠ বা লকৃড়ী। বায়ার কাঠামোকে বলা হর হাড়ী বা কুড়ী। এই কাঠামোর 
ওপরে বে চামড়ার আচ্ছাদন থাকে, তাকে বলে ছাউনি বা পুড়ী। ছাউনির 
তিনটি ভাগ__কানি বা চাটি, গাব বা স্তাহী এবং লব বা ময়দান (সুর) | ছাউনির 
নীচেই 'পাগড়ীর মত বে চামড়ার অংশ, তাকে বলে পাগড়ী বা গজ্জর| এবং 
২ 


১৮ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


স্থাঠামোর নীচের বি'ড়ের মত চামড়ার অংশটিকে বল! হয় গুড়রী। গজরা 
থেকে গুড়রী পর্যন্ত সরু ও লম্বা যে চামড়ার পটি ছাউনিকে টান করে রাখে, তাকে 
বলে বদ্ধি বা ছোট্‌ । বায়াতে অনেক সময় এই কাজ দড়ির সাহাব্যেও চালানো 
হয়। তখন একে বলে ডোরী। এ ছাড়া তবলার থাকে ৮টি কাঠের গুলি, 
বায়ায় তা থাকে না। শুধু যেসব বারার ছোট দড়ির হয়, সেখানে ছোট রিং 
দেওয়া থাকে! : 

ভালে| তবলার গঠন সুন্দর হবে, আর কাঠামোটি হবে বেশ ভারী । ছাউনির 
কোনে গলদ থাকবে না__কানি ও সুরের মিল থাকবে । সাধনার জন্য আল 
ছাউনি অর্থাৎ কাচা চামড়ার ছাউনিই সবচেয়ে ভালো । 


বায়া-তবলা ব্যবহার করার পর তা সাবধানে রাখাঁও শিক্ষার্থীদের একটি অবশ্ঠ 
করণীয় কাজ। 


॥ তবলাক় সুন্ব iex নিয়ম ॥ 

বলায় স্থর বাধার অভ্যাস প্রত্যেক তবলিয়ারই করা উচিত। কারণ এটি 
সম্পূর্ণ সুরজ্ঞান এবং অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। যার স্থরজ্ঞান যত বেশি 
হবে, তিনি তত ভালে! তবলা মেলাতে পারবেন। আর বাকীটা নির্ভর করে 
অভ্যাসের ওপরে । অভ্যাস করতে করতে জড়তা যাঁর কেটে। ফলে, অল্প 
সময়ের মধ্যেও তবলা সুরে মেলাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। 

তবলা! স্থরে মেলাবার সময় সবচেয়ে আগে দেখুন কোন সুরে আপনাকে 
তবলা মেলাতে হবে এবং আপনার তবলাই বা কোন cuc আছে, অর্থাৎ ষে 
"EOD তবল! মেলাবেন, তার কতখানি নীচে বা ওপরে আছে। যে স্থরে 
মেলাবেন তার সঙ্গে তবল! যে স্থরে আছে, তার পার্থক্য যদি বেশি হয়, তবে 
প্রথমেই আপনাকে হাতুড়ীর সাহায্যে তবলার ওঁ গুলিগুলোকে স্থানান্তরিত 
করতে হবে। এই গুলিগুলোকে যত নীচে নামানো হবে তবলার স্থর হবে 
তত উচু এবং উঁচুতে ওঠালে WW হবে নীচু__একথা প্রায় সকলেই জানেন 
তবলার অঙ্গ বর্ণনার সময়েও এর উল্লেখ করা হয়েছিল । সেই অনুসারে তবলার 
গুলিকে আপনি নীচে নামাবেন বা ওপরে ওঠাবেন হাতুড়ীর সাহায্যে । তারপর 
যখন দেখবেন বে তবলার স্থুর প্রায় যে সুরে বাঁধতে হবে তার কাছাকাছি এসে 
গেছে, তখন হাতুড়ী দিয়ে তবলার গজরা বা পাগড়ীর ওপর আঘাত করে বাকী 
s মিলিয়ে নেবেন। পাগড়ী বা গজরার ওপরে হাতুড়ীর আঘাত করলে 
সুর যাবে চড়ে, আর নীচের দিক থেকে আঘাত করলে সুর যাবে নেমে । কিন্তু 
প্রথমেই যাদ দেখেন বে সুরের পার্থক্য সামান্তই, তখন গুলিকে স্থানান্তরিত 
না করে, গুধুমাত্র পাগড়ী বা গজরার ওপর আঘাত করেই স্থর মেলাতে পারবেন | 
তবে হ্যা, একট! জিনিষ সব সময় দেখবেন যে পাগড়ী বা গজরার ওপর যেন বেশি 
আঘাত না করতে হয়। এতে তবলার ছাউনির ক্ষতি হয়। আর একটা 


a. |» তবলার ব্যাকরণ 


wfaqe আপনাকে তবল! মেলাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে-__সেটি হ’ল এই 
বে, পাগড়ীর ওপর হাতুডীর আঘাত করার সমর, কোন রকমেই বেন তা ছাউনির 
কিনারে, অর্থাৎ যেটিকে কানি বা! চাটি বলা হর সেখানে, না পড়ে। এরকম 
ক্ষেত্রে তবল! ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা থাকে। স্বর মেলাবাঁর সময় হঠাৎ 
«ef cea wa খুব বেশী চড়ে গেলে এবং অন্যদিকের সুর সে তুলনায় অনেক 
নীচে থাকলেও তবলা! ফেঁসে যেতে পারে । কাজেই সুর মেলাবার সময় দুম্দাম্‌ 
করে হাতুড়ী মেরে কোনে গুলিকে হঠাৎ একেবারে অনেকখানি নীচে নামিয়ে 
ন! দিয়ে সমস্ত দিকগুলির সঙ্গে বেশ একটা সমতা বাঁ সামপ্রন্ত রেখে কাজ 
করবেন। এ ছাড়া, অনেক সময় দেখা বার বে, হয়তে| তবলার দু'টি করে 
ছোট্ট তোলা আছে, কিন্ত একেবারে নীচ পর্যন্ত গুলি নামিয়েও, যে সুরে বাধা 
হবে তার নাগাল ses যাচ্ছে না। তখন দু'টির জাঁরগার প্রত্যেকটি গুণির ওপর 
তিনটি বা প্ররৌজনবোধে চারটি করে ছোট্ট তোলা হয়। তবে, সব সমর দেখবেন 
বে আপনার তবলা যে সুর পর্যন্ত চড়ে, তার ওপরে যেন ৰাধবার চেষ্টা না 
করা হর 
. তবলা! scs মেলাবার নিম মোটামুটি এইরকম । এইবার এই বিষর়েরই 
আরও কতগুলি সাধারণ জিনিসের ওপর আপনাদের দৃষ্টি আকধিত করছি। 
সুর বাঁধার সমর প্রথমেই তবলাকে বি'ড়ে থেকে মাটিতে নামিয়ে নেবেন । নর 
বাধার সমর হাতুড়ীর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তবলার ওপর শব্দ করে কোন গ্রে 
এল তা লক্ষ্য কর! হয়। এইজন্ত এই সময় ব্যবহার করা হর তবলার "fes 
রাণীটি। “তিন, যখন স্থরের সঙ্গে মিলে যাবে তখন একবার কানির ওপর চাটি 
দিয়ে দেখবেন সেখানেও ও সুর হচ্ছে কিনা। এইভাবে একটু একটু করে 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবলার সব ঘাটগুলি একে একে মিলিরে নিতে হবে। তাঁরপর 
সবদিক মেলানো হয়ে গেলে ডানহাতের চার আঙুল ( তর্জনি, মধ্যমা, অনামিক! 
“ও কনিষ্ঠা) একসঙ্গে করে তবলার ওপর জোরে একটা টাটি মারবেন। চার 
: আঙুল একসন্দে থাকলেও এর মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্ুলির আঘাতটাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে 
"lo জোরে হওয়া দরকার । এইভাবে তবলায় আঘাত করলে বে বাণী উৎপন্ন হয় 
সেটিকে Wal xx “থাপ কা তা” বা “থাপের তা” ইত্যাদি । তবল! বাজাবার 
সময়েও অনেক সময় এই বিশেষ “তা” বাজানো হয়। যাই হোক, এই চাটি 
দেওয়াতে যদি সুর কাপে, তবে বুঝতে হবে যে তবলা ঠিকমত বাঁধা হয়নি । 
আর একটি কথা । পাগড়ী বা গজরার ওপরে আঘাত করার দু'টি নিরম 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ২১ 


আছে। কেউ কেউ তবলার সব ক’টি ঘাটই বাধেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে । আবার কেউ 
কেউ প্রথমে যে কোনো! একটি ঘাট mcm মিলিয়ে নেন, তারপরে ঠিক তার 
উন্টোদিকের ঘাটে আঘাত করে সেট মেলান। : এরপর ক্রমে তার ডান বা বা 
দিকের ঘাট! মিলিয়ে নিযে পরে তার উপ্টোদিকটা! মেলান। এইভাবে চারটি 
ঘাটে আঘাত করেই তীর! তবল। স্থরে মিলিয়ে নেন। এতে তবলার পাগড়ীর 
ওপর বেশী আঘাত করার প্রয়োজন হয় না। ফলে, ছাউনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
সম্ভাবনাও থাকে কম I 

তবলা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মেলানো হয় যড়জ কিম্বা পঞ্চম স্থরে। পঞ্চম 
বর্জিত রাগে পঞ্চমের জায়গায় মধ্যমেও বাধা হর । অবশ্য পঞ্চম রহিত না হয়েও 
যেখানে পঞ্চামর চেয়ে মধ্যমেরই প্রাধান্ত বেশী বা! মধ্যম বাদী স্বর, সেখানে 
মধ্যমেই তবল। মেলানো হয়। বায়া আজকাল মেলানো হরনা বললেই চলে । 


শুধুমাত্ৰ চারপাশ নেওয়া হয়। Wer Ius 
৮9 EE 


॥ তনবলান্ন আসন গনি EST 
এবারে তবলার বৈঠক অর্থাৎ তবলা নিয়ে কিভাবে uem cp বিবয়ে একটু 
সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা হবে । মনে রাখবেন বে আপনার তবলা নিয়ে বসা 
এবং বায়! তবলার ওপর হাত রাখার কারদা দেখেই গুণী-জ্ঞানীরা আপনার সম্বন্ধে 
অনেকখানিই জেনে ফেলবেন, বুঝে নিতে পারবেন যে আপনার বাজনা কোন 
পর্যায়ের হবে। তাছাড়া আসরে বসার সময় এই সাধারণ জিনিসগুলিই হয়ে 
ওঠে অসাধারণ এবং এগুলি দর্শক এবং শ্রোতৃবুন্দকে প্রভাবান্বিত করতেও খুবই 
সাহায্য করে। কাজেই এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়ো্রন। অতি 
সাধারণ ব। তবলা বাঁদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে করে যেমন-তেমনকরে কাজ 
সারা ঠিক নয়। 

তবল| বাজাবার সময় এমন ভাবে বসা উচিত 
কোন অস্থুবিধাই না হয়। অর্থাৎ, তবলা বা 
সা inuE 


-& 


২২ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


Coq আবার অনেকে ডান-পা সামনের দিকে সামান্য একটু এগিয়ে দিয়ে পা 
ছড়িয়ে বসার মত করে বসেন । তবে অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই মতে তবলা 
নিয়ে বসার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আসন হ’ল বীরাসন। 


॥ ভবলাব্র বণপন্রিচয় ॥ 


বর্ণ কথার মানে হ’ল অক্ষর। লেখাপড়া শিখতে হলে প্রথমেই আমাদের 
শিখতে হয় বর্ণপরিচয়। তা না হ'লে, একটি লাইনও লেখ! বা! পড়া সম্ভব নর। 
তাই ছোটবেলার বর্ণপরিচয় পাঠ করে সবচেয়ে আগে আমরা চিনতে শিখি 
অক্ষরগুলিকে। তারপর শিখি যুক্তাক্ষর এবং অর্বশেষে__অক্ষরের সঙ্গে 
ভালোভাবে পরিচিত হবার পর-ধীরে ধীরে আমরা লিখতে গড়তে শিখি। 
সেইরকম তবলা বাজাতে গেলেও সর্বপ্রথমে এর অক্ষরগুলির সঙ্গে আমাদের 
পরিচিত হ'তে হবে। তবলার এই অক্ষরগুলিকে আমর! সাধারণতঃ বর্ণ বা 
বাণী বলে থাকি। বর্ণপরিচর-এ ছোটবেলার আমরা যেমন স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ 
শিখেছি, তবলাতেও সেইরকম বীঁয়া ও তবলার বাণীগুলির সঙ্গে আমাদের, 
পরিচিত vex দরকার । তারপর যুক্তান্ষর শেখার মত আমাদের শেখা দরকার 
বারা ও তবলায় একসঙ্গে যে যে বোল বাজানো যায় সেগুলি ! এইভাবে তবলার 
বাণীগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারলে, আমাদের পক্ষে ধীরে ধীরে বড় বড় 
বোলগুলিও বাজানে। সম্ভব হবে, বর্ণশিক্ষার পর বই পড়া যেমন সহজ হয়ে যায় 
সেইভাবেই। 

অধিকাংশ পণ্ডিত ও গুণীদের মতান্ুসারে তবলায় মোট দশটি বর্ণ আছে। 
কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আবার বর্ণের সংখ্যা সাতটি বলে বর্ণনা করেন। প্রথম 
মতানুনারে তবলার ওপরে ছ’টি বোল, বায়ার ওপর দু'টি এবং তবলা। ও 
বারায় একত্রে gb বোল বাজানে। হয়। এবং দ্বিতীয় মতানুসারে তবলার 
পাঁচটি এবং বায়ায় দু”টি বোল বাজানো হয়। ছ"ট মতই এখানে আলোচনা 
করা হচ্ছে। 

প্রথম মতানুসারে তবলার ওপরে বাজানো হয় মোট ছ’টি বোল_ ০0) তা বা 
না (২) তিন্‌ বাতী (৩) feq বা da (8) তে বাতি ৫) তু এবং 
(৬) রে বাটে। 


বায়ার ওপরে বাজানো হয় মোট দু'টি বোল_(১) কে, কি, ক ব! কৎ এবং 
(3) ঘেবাগে। 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ২৩ 


এবং বীরা ও তবলায় একত্রে বাজানো হয় u$ বোল-__(১) ধা এবং (২) ধিন্‌ 

দ্বিতীয় মতানুসারে তবলায় বাজানো হয় মোট পাঁচটি বোল_(১) তী (২) না 
(৩) দিন্‌ (8) fs «ice (৫) রি বা রে এবং বীয়ায় বাজানো হয় মোট দু'টি 
বোল-_(১) «a বা গে বা ঘি এবং (২) 9s P 

এবারে জানা দরকার কি ভাবে এইগুলি বাজাতে হয়। তবে এই সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করার আগে বলে রাখা ভালো যে, এই বিষয়েও অনেক মতভেদ 
আছে। তবু তারই থেকে যেটা সর্বাধিক প্রচলিত, মোটামুটি ভাবে সেই 
নিরমটিরই এখানে আলোচনা কর! হচ্ছে। 

প্রথমেই আলোচন! কর! হচ্ছে তব্লার বাণীগুলি নিয়ে I— 

(১) তা বা না__তর্জনীর সাহায্যে লব ও টাটির সংযোগন্থলে আঘাত করলে 
যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, সেইটিই হল ‘তা! এবং শুধুমাত্র চাটির উপর আঘাত করলে 
যা হয়, সেইটি হল ‘না’ । 

(২) তিন্‌ ব| তী-_তর্জনীর সাহায্যে শুধুমাত্র লবের ওপর আঘাত করলে 
তিন্‌বাতী হয়। অনেকের মতে তিন্‌ বা তা একজারগায় বাজানো হ'লেও তিন্‌ 
হবে খোল। এবং তী হবে বন্ধ অর্থাৎ তী বাজিরে হাত উঠে আসবে না, চাপী 
থাকবে । তী-র কোন রেশ থাকবে না, কিন্ত তিন্‌ বাজাবার পরও কিছুক্ষণ 
পর্যন্ত একটা গুঞ্জন শোন! যাঁবে। 

(৩) fis বা খুন্_হাতের চারটি আঙুল (তর্জনি, মধ্যমা, অনামিকীও কনিষ্টা) 
একসঙ্গে জোড়া করে স্যাহী বা গাবের ওপর আঘাত করলে দিন্‌ বা থুন্‌ হয়। 

(8) তে বা fe—ce বা তি দু'ভাঁবে বাজানো হয় দিল্লী এবং অজরাড়া 
বরাণার বাদকের৷ শুধুমাত্র মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে স্তাহী বা গাবের মধ্যবর্তী স্থানে 
আঘাত করে এই ধ্বনি বার করেন এবং পূরব ঘরাণার বাদকেরা এ একই জায়গায় 
মধ্যম। ও অনামিকার সাহায্যে আঘাত করে তে বাতি বাজিয়ে থাকেন। 
কেউ কেউ আবার মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্রে ব্যবহার করেন তে 
বাঁ তি বাঁজাতে। 

(e), তুঁতর্জনীর সাহায্য স্তাহী বা গাবের একেবারে ধার ঘেঁষে আঘাত 
করলে তু হয়। 

(৬) রে বা টে__তর্জনীর সাহায্যে স্যাহী বা! গাবের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত 
করলে রে বা টে হয়। 

এবারে বায়ার বাণীগুলি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে I— 


২৪ |» তবলার ব্যাকরণ 

(১) কে, কি, ক «| কতবায়ার ওপর হাতের পাঁচটি আঙুল একসঙ্গে 
জোড়া করে আঘাত করলে কে, কি, ক বা ক হর। 

(২) বে বা গে__তবলাতে স্তাহী বা গাব বেমন মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, 
বায়াতে সে রকম থাকে না, একটু একপাশে ঘেঁষে থাকে । যে দিকে চাটি এবং 
স্তাহীর মধ্যে অল্প জায়গা থাকে, সেই দিকে তর্জনি এবং মধ্যমা এই দু'টি আঙুল 
জোড়া করে আঘাত করলে ঘে বা গে হয়। এই সমর হাতের শেবপ্রান্ত অর্থাৎ 
কন্জির ঠিক তলাটা এর বিপরীত দিকে থাকে । 

তবলা এবং বায়ার বর্ণ গুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হু'ল। এবারে 
তবলা-বীয়ায় একসঙ্গে কি-কি বাণী কিভাবে বাজে তাই আলোচন করা হচ্ছে। 

(১) ধা--তবলার ত! এবং বারায় ঘে বা গে একসঙ্গে বাজালে খাঁ হয়। 

(২) ধিন্ব-তবলার তিন্‌ বা তী এবং বীরায় ঘে বা গে একসঙ্গে বাজালে 
ধিন্‌ হয়। এ 

পৃথকভাবে দ্বিতীয় মতটি আলোচন! করার প্রয়োজন নেই, কারণ অব 
বাণীগুলিরই বাজাবার নিয়ম এখানে বর্ণনা কর! হ’ল । এছাড়। প্রান, ক্রান, 
ক্রধা, ক্রিধান, ক্রিধাতিট, ঘিড়নগ ইত্যাদি অনেকগুলি বোল আছে যেগুলি 
উভয়ের কয়েকটি বর্ণের সাহায্যে বাজানো হয়। কিন্তু এগুলি তবলার মুল বর্ণের 
মধ্যে পড়ে না, যেমন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর। উপরোক্ত দশটি বর্ণ ই হ'ল 
তবলার অ আক খ। এইগুলি ভালোভাবে শিখে গেলে অজ, আম, ইট, 
ঈশ-র মত “তিরকিট তাক্‌ তাঁক্‌-ই শুধু নয়, বড় বড় গল্পের মত পরন, রেল! 
ইত্যাদি বাজানোও সম্ভব হবে। 


॥ তবলান্র frater ॥ 

এবারে আলোচনা করা হচ্ছে তবলার রিয়াজ সম্বন্ধে । 
একথা সকলেই জানেন যে ক্রমাগত অভ্যাস করলে অনেক কঠিন জিনিপও 
সহজ হয়ে আসে । সেই জন্য সব কাঁজেরই নিয়মিত অভ্যাস করা প্রয়োজন | 
যত অভ্যাস করবেন, ততই সহজ হয়ে আসবে আপনার কাজ । তবলারও 
অভ্যাস প্রয়োজন । নিরমিত রিয়াজ না করলে কখনোই হাত তৈরী করা সম্ভব 
হবে না, বড় বড় বোলগুলি নিজের আয়ত্বের মধ্যে আনা যাঁবে না, পরিষ্কার করে 
বাজানো যাবে না বোলের প্রতিটি বর্ণ। অন্যপক্ষে, যত ভালোভাবে নিয়মিত 
রিয়াজ করবেন, তার ফলাফলও হবে সেই রকম | হাত মিষ্টি হবে, তৈরী হবে, 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ২৫ 


সুস্পষ্ট করে বাজাতে পারবেন প্রতিটি বোল। এই জন্যেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
নিয়মিত রিয়াজ করা উচিত। শুধু শিক্ষার্থীই বাঁ কেন, প্রত্যেক তবলিয়ারই 
নিয়মিতভাবে রিয়াজ করা প্ররোজন। 
প্রশ্ন হতে পারে যে, কতক্ষণ রিয়াজ করা দরকার । আমরা! সবাই কাজের 
মান্ষ। বিভিন্ন রকমের কাজে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয় গ্রতিদিন। তাই 
তবলার অনুশীলনের জন্যে আমাদের অনেকেরই খুব বেশী সময় দেওয়া হয়তো 
সম্ভব হবে না। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই এদিকে অল্প 
সময়ে, অন্ন পরিশ্রমে অনেক কিছু পেতে চাই। তাই অনেকেই বেশী সময় 
রিয়াজ করেন না । তবে, একথাও অবশ্য ঠিক যে নিয়মমাফিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে 
অল্প সময় রিয়াজ করলেও কল পাওয়া যায়, পাঁচ-ছ” ঘণ্টা রিয়াজের প্রয়োজন 
হয় না। কাজেই, আমাদের এমনভাবে রিয়াজ করতে হবে বে, যাতে অল্প সময় 
হ'লেও সেটুকুতে ফাকি a থাকে, গৌঁজামিল না থাকে । নিয়মিত রিয়াজ না করলে 
কখনোই উন্নতি কর সম্ভব নয়__একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে সব সময় 
এবারে জান! দরকার যে রিয়াজ করার ws কি ধরণের বায়া-তবল! ব্যবহার 
করা উচিত। তবলার ভালো-মন্দ বিচারের আলোচনার সমর বল! হয়েছিল যে 
সাধবাঁর জন্য সবচেয়ে ভালো হল আল|-ছাউনির বায়া-তবল!। এই ছাউনি হয় 
একেবারে কাচা চামড়ার । ফলে, এগুলি বেশ পুরু ও মোট! হয়। তাছাড়া 
গুণী-জ্ঞানীদের মতে রিয়াজের জন্যে অপেক্ষাকৃত বড় মুখের তবলা ব্যবহার করা 
উচিত এবং রিয়াজের সময় সবসময় নীচু স্থুরে তবল! বাজানো উচিত। এরা 
বলেন যে রিয়াজের সমর তবল! চড়া সুরে বেঁধে বাজানো কখনোই উচিত নয়। 
আগেকার দিনে দেখা যেতো যে কাঠের বীয়া-তবল! তৈরী করে ( ছাউনি 
থাকতে। না তাতে আলাদা করে । সম্পূর্ণ টিই কাঠের তৈরী | ছাউনির জায়গাতেও 
থাকতো কাঠ) তাতে শিক্ষার্থীরা রিয়াজ করতেন হাত তৈরী করার জন্য, আঙুলের 
শক্তি বাড়াবার wy. আজকাল অত কষ্ট স্বাকার করে তবল! শিক্ষা আমাদের 
কণ্জনে করবে! এখন তবলার প্রচার কত বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। কত 
লোক আজ তবলা শিখছেন । তবলার আজ কত চাহিদ।। কিন্ত এই শিক্ষার্থীদের 
কণজনে প্রকৃত শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে তবলা শেখেন ? এদের বেশীরভাগই exa 
শেখেন নেহাৎ শখ করে। তাছাড়া, দাদরা, কার্ফাটা কোনরকমে রপ্ত করতে 
পারলেই যখন সাধারণ জলসায় বাঁজাবার সুযোগ পাওরা। যায়, তখন আর বেশী 
পরিশ্রম করে কে! 


২৬ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


, এখানে একটি কথা বলা বোধহর অপ্রাসঙ্গিক হবে না বে, অনেকেই 
‘রিয়াজ’ শব্দটিকে ‘রেওয়াজ’ বলে থাকেন p কথাটা কিন্তু তা নয়। ‘রেওয়াজ’ 
মানে হ’ল প্রথা । যেমন, মনে করুন বল! যেতে পারে যে, অমুক দেশের রেওয়াজ 
এইরকম । আর আমরা অনেকেই যাকে রেওয়াজ বলছি, আসলে সেটা হবে 
রিয়াজ । এট আরবী শব্দ । রিয়াজ গেকে চলতি কথায় সেটাকে বড়জোর 
রেয়াজ বলা মেতে পারে কিন্তু রেওয়াজ কখনোই নয়। এইরকমই আর একট। 
শব্দও আমরা প্রারই ভুল বলে থাকি। সেটি হ’ল ewm উতস্তাদকে আমরা 
অধিকাংশ লোকেই বলে থাকি ওস্তাদ । ওস্তাদ কথাটিও কিন্তু ঠিক নয়। vem 
শব্দটি ফারসী শব্দ । 


॥ সংক্ষিপ্তসাব্র ॥ 

তবলায় স্থুর বাধার সময় প্রথমেই তবল! মাটিতে নামিয়ে নেবেন। তারপর সুর 
কোথায় আছে, কতখানি নামাতে বা চড়াতে হবে সেই অনুসারে তবলা 
বাধবেন। তবলার পাঁগড়ীতে যাতে' বেশী আঘাত না করতে হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রেখে যতটা সম্ভব গুলিকে নামাবেন বা! ওঠাবেন। exei বাঁধা হ’লে একটা 
চাট দিয়ে দেখবেন যে সুর কাঁপছে কিনা। সুর কীপলে বুঝতে হবে ঘে তবলা! 
ঠিকমত বাধা হয় নি। 

তবল! বাঁজাবার সময় এমন ভাবে বসা উচিত যাতে বাজীবার সমর কোন 
অস্থবিধাই না হয়। 

তবলার মূল বর্ণ বা বাণী মোট দশটি । এর মধ্যে তবলার ছ+টি, বায়ার yt 
এবং বায়া ও তবলার একত্রে ছু”টি । তবলায় বাজানো হয়_-(১) তা বানা (২) 
তিন্বা তী (5) দিন্‌ বাখুন্‌ (৪) তে বা তী (৫) তু এবং (৬) রে বা টে। 
বীয়াতে (১) কে, কি, ক বা কৎ এবং (২) ঘে বা গে। তবলা ও বীয়ায় একসঙ্গে 
বাজানো হয়-(১) ধা ও (২) ধিন। 

আর একটি মতানুসারে তবলার মূল বাণী মোট ৭টি__এর মধ্যে শুধু তবলা 
৫টি এবং বাঁয়ার ২টি । তবলার--৫১) তী (২) না (৩) fi (9) তি বা তে ৫) 
রি বা রে এবং বীয়ায়_(১) ঘে বা গে বা ঘি এবং (২) কৎ__এই মোট ৭টি। 

গুণী-জ্ঞানীদের মতানুসারে তবলায় রিয়াজ করার সময় বড়মুখের তবলা 
ব্যবহার করাই ভালে! এবং এই সময়ে তবলার সুর নামিয়ে বাঁজীনোই উচিত | 
রিয়াজের জন্তে সবচেয়ে ভালে! হ’ল আলা-ছাউনির বীয়া-তবলা। 


পঞ্চম অধ্যায় 


॥ sewer পর্রিভাষা ॥ 
আভিধানিক অর্থে পরিভাষা মানে হ'ল বিশেষ অর্থবোধক ভাষী। আমরা 
তবলার যা| বাজাচ্ছি, যে গতিতে বাজাচ্ছি, তার প্রত্যেকটিরই একাটি করে 
বিশেষ নাম আছে। এই নামগুলির প্রত্যেকটিই ব্যবহৃত হয় এক-একটি 
বিশেষ অর্থে । সাধারণ ভাবে এর মানে হয়তো অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু 
সঙ্গীতশান্ত্রে এদের অর্থ ভিন্ন রকমের । এইগুলিকেই বলা হয় সঙ্গীতের 
পরিভীষাঁ। তবলার পরিভাষাগুলি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। 


॥ Cete ৰা ৰাণী ॥ 
বোল মানে হ’ল বুলি বা কথা । তাই তবলায় যা কিছু বাজানো হয়, তার 
সবগুলিকেই বল৷ হয় বৌল। কারণ, এইগুলিই হ'ল তবলার কথা বা ভাষা । 
একটু আগে তবলার বে দশটি বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে, ধগুলিকেই 
ঘুরিরে ফিরিয়ে তবলায় বাজানো! হয়। কিন্তু কতকগুলি বর্ণসমষ্টি যখন তবলায় 
বাজানো হয়, তখন আর তাকে বর্ণ বল! হয় না, বলা হয় বোল। কতকগুলি 
অক্ষরের সমষ্টি থেকে যেমন তৈরী হয় শব্দ__এ-ও ঠিক সেইরকম | 


॥ লয় ॥ 
পৃথিবীর অন্যান্য সব কিছুর মত গান-বাজনারও একটা নিজস্ব গতি আছে। 
সবকিছু বললে অবশ্য একটু ভূল বল! হয়। কারণ জড়পদার্থের কোন গতি নেই 1 
কিন্ত সঙ্গীত তো আর জড় নয়, তাই তারে! আছে গতি। সঙ্গীতের এই 
গতিকেই বল! হয় লয় । তবলার এই যে বোল বা৷ বাণীগুলির কথা বলা হ’ল 
এগুলিও একটা নির্দিষ্ট লয়ে বা গতিতে বাজানো হয় । কোন সমর ধীর 
গতিতে, কোন সময় দ্রুত গতিতে, আবার কোন সময় এই ছু'য়ের মাঝামাঝি 
এতিতে। গতি বা লয়ের এই তারতম্যের জন্যই qaos ভাগ করা হয়েছে তিনটি 


২৮ ॥ ভবলার ব্যাকরণ 


আঁগে__বিলদ্বিত, মধ্য ও দ্রুত । গাঁন-বাজন। যখন ধীর গতিতে চলে তখন বলা 
হয় বিলম্বিত লর, যখন see গতিতে চলে তখন বলা হর wee লয়, আর যখন 
মধ্য গতিতে চলে তখন বল! হর মধ্য লন । মধ্য লর হ’ল বিলস্বিত ও দ্রুত__এই 
ছু'রের মাঝামাঝি লয় । এর গতি হ’ল ঘড়ির এক সেকেণ্ডের সমান এবং দ্রুত লর 
বলতে মধ্যলরের wheel গতিকে বোঝার । 


॥ মাত্রা ॥ 

সঙ্গীতের এই গতি বা suce মাপার জন্য স্থষ্টি হয়েছে bali একটি নির্দিষ্ট 
জারগা থেকে আর একটি জায়গায় বেতে যতটুকু সমর লাগে, সেই wis থেকে 
সমদুরবর্তী আর এক জারগাঁর বেতে ঠিক ততখানি সময়ই লাগা দরকার । কিন্ত 
এই দুরত্বট| মাপ! হবে কি ভাবে? মাত্রার কাজই হচ্ছে এই মাপের ব্যাপারে 
সহারতা কর1। রাস্তায় বেমন মাইলস্টোনের সাহায্যে দুরত্ব বোঝানো হয়, 
মাত্রাও বেন সেইরকম এক-একটি খুঁটি। প্রত্যেকটি মাত্রার মধ্যবর্তী ব্যবধান 
সমান হয়। তাই এর প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে যেতে যতখানি সময় 
লাগবে, দ্বিতীর, তৃতীয় Xi পরবর্তী প্রত্যেকটিতে যেতে ঠিক ততখানি 
সময়ই দেওর| হবে। এর কম বা বেণী হলেই তাকে বল! হয় বেলর, 
গাইরে- বাজিরের কাছে বার থেকে বড় অপমানজনক উক্তি আর নেই 
বললেই চলে । 


॥ ভাল ॥ 
মাত্রা থেকেই আবার সৃষ্টি হয়েছে তালের। কয়েকটি অক্ষর থেকে যেমন হয়, 
একটি শব্দ, বর্ণ থেকে হর বোল, তেমনি কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ মাত্রার সমষ্টি নিয়ে 
তৈরি হয় একটি তাল। বিভিন্ন তাল তৈরি হয় বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা দিযে 
যেমন, ৬ মাত্রার হয় দাদরা, ৮ মাত্রার কার্ফ! বা! কাহারবা, ১৬ মাত্রায় ব্রিতাল, 
rft! উত্তর ভারতীয় তালগুলির একটি খুব বড় রকমের বৈশিষ্ট্য হ'ল 
এই যে, এমন কয়েকটি তাল আছে, যার মাত্রাসমষ্টি একই রকম feu গ্রত্যেকটির 
ছন্দ আলাদা। বেমন ধরুন ঝীঁপতাল এবং স্থলতাল । এই ws তালই ১০ মাত্রার, 
তাল, কিন্ত দু'টির বিভাগ তুরকম। ঝাঁপতালে হ'ল ১ ২ [৩৪ ৫1৬ ৭|৮ 
» ১০. কিন্ত স্ূলতালে ১ ২|৩ ৪ |৫ ৬|৭ ৮| ৯ ১০ অর্থাৎ ঝণপতালে: 
WS বিভাগ ছ'মাত্রার এবং দুটি বিভাগ তিনমাত্রার আর সুলতানের সব. 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ২৯ 


বিভাঁগগুলিই মাত্রার । এইরকম দীপচন্দী, আড়াচৌতাল ও ধামার__তিনাট, 
১৪ মাত্রার তাল, কিন্ত প্রত্যেকটির ছন্দ ও বিভাগ আলাদা রকমের | গানের 
গতি এবং ছন্দ দেখে এদের বাজাতে হর। 


॥ বিভাগ ॥ 
এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিভাগ কাকে বলে? প্রত্যেকটি তালেই 
কতকগুলি ছোট-বড় ভাগ দেখা বার লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই । তালগুলিকে 
এই যে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হর, 'এদেরই প্রত্যেকটিকে বলা হর এক- 
একটি বিভাগ । এই বিভাগ দুই বা ততোধিক মাত্রার হ'তে পারে। 
ঝাঁপতালের বিভাগটি দেখুন_ 


S CREDE CREAR RET ES DS 


ঝাঁপতালের মোট চারটি বিভাগ দেখা “যাচ্ছে । আর একটি কথা, প্রত্যেক 
বিভাগেরই প্রথম মাত্রায় তালি অথবা খালির একটি থাকবেই । 


॥ সম্‌ ॥ 
এখন জান দরকার যে সম্‌, তালি এবং খালি কাকে বলে। ভিন্ন ভিন্ন তালের 
এই যে ছোট বড় বিভাগগুলি থাকে, এই বিভাগগুলির মধ্যে বে ভাগটি প্রথম, 
তারই প্রথম মাত্রা__বেখান থেকে তবলা বাজানে। গুরু কর। হয় এবং মাত্রা গোণা 
আরম্ভ হর, তাঁকেই বলা হয় সম্‌। অর্থাৎ প্রতি তালের প্রথম মাত্রাটিই হ’ল 

Ewa তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, রূপক তাল__? মাত্রার এই তালটিতে 
‘সম একেবারেই নেই। গান-বাজনার সময় সমের ওপর একটু বিশেষ GS 
বা জোর দিয়ে একে অন্তান্ত মাত্রা থেকে আলাদা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ! 


একটি তালে কিন্তু একাধিক সম্‌ হয় না। সম্্‌কে বোবাবার জন্য 7 বাঁ% 
চিহ্নট ব্যবহার করা হয়। 


॥ ফাঁক বা খালি ॥ 
একটি তালে একাধিক সম্‌ না হলেও ফাক কিন্ত একাধিক হতে পারে । সমের 


মত ফাক-ও তালের একটি বিভাগের প্রথম মাত্রার নাম। গান-বাঁজনার সময় 
সম্কে যেমন বিশেষ ঝোঁক বা জোরের সাহায্যে বোঝানো হয়, হাতের ইঞ্জিতের 


৩* |» তবলার ব্যাকরণ 


স্বাহায্যে ফীককেও সেইভাবে বোঝানো হয় । ফাক বোঝাবার ws ০ চিহৃটির 
ব্যবহার করা হয়? ফীঁককে আবার খাঁলিও বলা হয়। 


॥ তালি ॥ 

তালের বিভাগগুলির মধ্যে বে বিভাগগুলির প্রথম মাত্রার হাতে তালি দিয়ে শব্দ 
করে দেখানো হয়, সেইগুলিকেই বল! হর তালি বা ভরী। যেমন ধরুন চৌতাল। 
এর প্রথম, পঞ্চম, নবম ও একাদশ মাত্রার ওপর এই ধরণের তালি পড়ে | কাজেই 
বদি প্রশ্ন কর। হয়__চৌতালে ক’টি তালি এবং কটি খালি? তাহলে বলতে হবে 
ঘে এতে ৪টি তালি (১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রায় ) এবং ২টি খালি (৩ ও ৭ মাত্রায়), 
কারণ একমাত্র খালি বা ফাক ছাড়া আর সব বিভাগেরই প্রথম মাত্রার তালি 
দেওয়া হয়। আর যদি জিজ্ঞাস! করা হয় যে চৌতালের মোট কটি বিভাগ এবং 
লম্‌ কত মাত্রায়? ' তাহ'লে বলতে হবে যে এর মোট ৬টি বিভাগ এবং সম্‌ প্রথম 
মাত্রার ওপর অর্থাৎ চৌতালের প্রথম তালটিই হ'ল um d 


॥ কা 1 


ঠেকা শব্দের অর্থ হ'ল ঠেক। কোনো জিনিষকে অবলম্বন করে যখন কোনো 
কাজ কর! হয়, তখন তাকে বলে ঠেক। সেইরকম সঙ্গীতের নির্দিষ্ট ছন্দকে যখন 
তবলা! বা! à জাতীর কোনে! বাগ্ের বাণীর সাহায্যে প্রকাশ কর! হয়, তখন 
সেই ছন্দোবদ্ধ বাণীগুলিকে অবলম্বন করে সঙ্গীত ক্রিয়া সাধিত হয় বলে, তাকে 
বল! হয় ঠেকা। অৰ্থাৎ সহজ করে বলতে গেলে কোনে। তালকে সঠিক মাত্রা 
ও লয়ে তবলায় বাজানোর জন্য, তবলার কতকগুলি বর্ণকে ছন্দোবদ্ধ করে OG 
বোল তৈরী হয় তাঁকেই বলা হয় ঠেকা। কিন্তু একট! কথা, যদিও সব, ঠেকাকেই 
বোল বলা চলে, কিন্তু সব বোলকেই ঠেক! বল৷ যায় না। কারণ, তবলায় যা কিছু 
বাজানো হয়, সবগুলিই বোল, কিন্তু ঠেকা হয় শুধুমাত্র তালের। যেমন, 
কাহারবা বা কার্ফা তাল। এট হ'ল ৮ মাত্রার তাল এবং এর ঠেকার বোল 
হ'ল-ধা গে নাতি | নকধিন শুধুমাত্র এই অংশটিকে আমরা বলতে 
পারবে! ঠেকা, কিন্ত তালের সৌন্দর্বস্্টির জন্ত যখন আমরা এর নানারকম কাজ 
দেখাবো, তখন আর স্টোকে ঠেক! বলা যাবে না। 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৩১ 


॥ আবর্তন ॥ 

ফোনে৷ তালের প্রথম মাত্র! থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত হ'ল এক আবর্ত বা এক. 
আবর্তন। আবর্ত বা আবর্তন শব্দের অর্থ হ’ল চক্রাকারে ঘোরা । কাফ 
তালের কথাই ধরুন। দেখ! যাচ্ছে এটি ৮ মাত্রার তাল! তাহলে এই ১ থেকে 
৮ মাত্রা পর্যন্ত হল এক আবর্তন। ৮ মাত্রার পর আবার ঘুরে আসতে হয় প্রথম 
মাত্রার। এইভাবে ঘোরা হর বলেই একে বলা হয় আবর্ত বা আবর্তন। এই 
রকম যতবার ঘোরা হবে, তাকে তত আবর্তন বলা হবে । আবর্ত বা আবর্তনকে: 
আবার আওয়র্ত বা আওয়াদ্ধীও বল! হয় । 


॥ সংক্ষিগুসান্ন ॥ 

Q) বোল-_তবলার যা কিছু বাজানে! হয় তাদের-ই বলা হয় বোল। 

(২) লর__সঙ্গীতের গতিকে বলা হয় লয়। গতির তারতম্য অনুসারে" 
বিলধিত, মধ্য ও দ্রত__এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে একে । বিলম্বিত 
হ'ল ধীর গতি, দ্রুতগতির জন্য দ্রুত এবং এদের মধ্যবর্তীটি হ'ল মধ্য লয় 

(৩) মাত্রা-লযকে মাপা হয় মাত্র! দিয়ে। মাত্রার কাজ হ'ল লয়কে. 


মাগার কাজে সাহায্য করা । 
(8) তাল-_করেকটি ছন্দোবদ্ধ মাত্রার সমষ্টি নিয়ে তৈরি হয় একটি তাল। 


(৫) বিভাগ--প্রত্যেক তালের কতকগুলি ছোট-বড় ভাগ থাকে । এর' 
প্রত্যেকটিকে বলা হয় এক-একটি বিভাগ । 

(৬) sms বিভাগের প্রথম মাত্রাটিকে বল! হয় সম্‌। এই জায়গা 
থেকেই তবলা! শুরু করা হয়। 

(৭) অঁলি__বিভাগের প্রথম মাত্রায় যে তালি পড়ে, তাকেই বলা হর. 
তালি। 

(v) খালি-সম্‌ ও তালি ছাড়া তালের আর যে বিভাগ থাকে, তাকেই 
বল৷ হয় খালি । 

(৯) ঠেকা_কোনে। তালকে তবলায় বাজানোর জন্য ছন্দোখৰ «daa 
নিয়ে যে বোল তৈরী হয়, তাকেই বলা হয় ঠেকা। 

(০) আবর্তন--কোন তালের প্রথম মাত্রা থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত ঘুরে 
আসাকে বলা হয় আবর্তন এইভাবে যতবার ঘোরানো হয় তত আবর্তন হয়। 


* 


——— 


ষ্ঠ অধ্যায় 


পাপা 


॥ সঙ্গত ও তান্র vL ॥ 

গান-বাজনার আসরে আজকাল তবলার প্রয়োগ আমর! সাধারণতঃ ছু'ভাবে 
দেখতে পাই-_গান, বাজনা বা নাচের সঙ্গে সঙ্গত করা! এবং একক ব! স্বতন্্ 
(5০1০) বাদন। সঙ্গত করার অর্থ হ'ল সঙ্গ দেওর! 3] সহযোগিতা কর 1 সুতরাং, 
গান-বাজনার ভালোমন্দ তবলিয়ার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। গান- 
বাজনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে তবলির়াকে। তাই যেখানে যা দরকার 
ঠিক সেইরকম জিনিস দিয়ে শিল্পীকে এবং সেই সঙ্গে শ্রোতৃবুন্দকেও আনন্দ 
দিতে হবে। সঙ্গত সাধারণতঃ ছুটি নিয়মে করা হয়। অনেক সময় দেখা বার, 
শিল্পী ঠিক যে লয়ের এবং ছন্দের কাজ শুরু করেন, একই সঙ্গে তবলাতেও ঠিক 
সেই রকমেরই বোল বাজানো হর। একই সঙ্গে বাজানো হয় বলে এই ধরণের 
সঙ্গতকে বলা হর সাথ সঙ্গত। আর কোনে। কোনো সময় শিল্পী আগে তার 
কাজ শেষ করেন এবং তিনি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই তবলিয়৷ সেই ছন্দের 
বোল বাজিয়ে তার জবাব দেন। এই ধরণের সঙ্গতকে বল! হয় জবাবী সঙ্গত। 


॥ একক বাদন ॥ 
তবলার একক ব। vex বাদনও আজকাল প্রায় প্রত্যেক সঙ্গীত সন্মেলনেই 
শোনা বায়। এতে তবলিয়া যখন বে তাল বাজান, সেই তালেরই সমসংখ্যক 
মাত্রায় কোন একটি রাগের মুখ সারেঙ্গী বা হারমোনিয়ামে বাজানো! হয়। 
এবং এই নিদিষ্ট স্বরসমষ্টিকে কেন্দ্র করেই শিল্পা তার নৈপুণ্য দেখান। তবলার 
এই একক বা শ্বত্র বাদনকেই বল! হয় তবলা-লহরা। লহরা বাজাবার সমর 
শিল্পী তার নিজের ইচ্ছামত নানারকমের বোল বাজাতে পারেন। তবে দেই 
বাজনারও একটা নিয়ন আছে। অবশ্য এক এক ঘরানার বাদকের। এক এক 
নিয়মে বাজান। যেমন ধরুন, কেউ কেউ উঠান বা উত্থান দিয়েই তবলা শুরু 
করেন, আবার কেউ কেউ আরম্ভ করেন পেশকার fc p যার ঘরাণার যা নিয়ম, 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৩৩ 


তিনি সেই নিয়মেই বাজান। তবে আরম্ভ যা দিয়েই করুন না কেন, সাধারণতঃ 
প্রায় প্রত্যেকেই উঠান, পেশকার, মুখড়া, মোহড়া, প্রকার, কায়দা, পাণ্টা, 
রেলা, পরণ, গৎ, Esel তেহাই (বা তীহাই ) প্রভৃতির মধ্য থেকেই তার 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে 
তবলার এই বিশেষ ধরণের পরিভাষাগুলির অর্থ কি এবং কি-ই বা এদের 
বৈশিষ্ট্য। এখন সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা হচ্ছে। 


॥০৪কান্র err ॥ 


প্রথমেই আলোচ্‌না করা যাক ঠেকার প্রকার সম্বন্ধে । ঠেক! কাকে বলে আগেই 
তা বল! হয়েছে। কোনো! একটি তালের ঠেকার মাত্রা-সংখ্যা এবং ছন্দের 
কোনে! পরিবর্তন না করে বৈচিত্রের জন্য এ ঠেকাটিকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
বাজানোকেই বলা হয় ঠেকার প্রকার। যেমন, ঝাঁপতালের ঠেকা হ'ল 

বীনা | aw | তীনা | ধীধী না 

এখন এই ঠেকাটিকে যদদি__ধিন্‌ নানা | তিরকিট ধিন্‌ নানা | 
তিন্‌ নানা | তিরিকট ধিন্‌ নানা | এই ভাবে বাজানো হয় তাহ'লে 
তখন একে বল! হবে ঠেকার প্রকার। হিন্দীতে একে বল! হয় “কিস্ম। 
কিস্ম-এর বাংল! মানে প্রকার d 


॥ কায়দা ॥ 
এ তো গেল ঠেকার প্রকার । আবার কোনো সময় দেখা যায় যে তালের মাত্রা ও 
বিভাগের কোনো পরিবর্তন না করে, এক বা একাধিক আবর্তনে কিছু (বোলের) 
বৰ্ণসমষ্টি বাজানো হর । এই ধরণের বোলগুলির একটি খুব বড় রকমের বৈশিষ্টা 
হ'ল এই যে, এই নির্দিষ্ট সমষ্টিকে উণ্টেপাণ্টে নানারকমভাবে বাজানো যায়। 
নতুন কোন বাণী এই সমষ্টির মধ্যে যুক্ত করা যাবে না। একে বলা হয় কায়দা। 


ত্রিতালের একটি কায়দ দেখুন I— 
ধাধাতেটে.| ধাধাতু না | তাতাতেটে | ধাধা তু না 
না ২ d ৩ 


তবলা-লহরা বাজাবার সময় কায়দার ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া 
হাত তৈরী করার জন্যও কায়দার মূল্য অনেক | 
৩ 


es | তবলার ব্যাকরণ 


॥ পাল্টা ॥ 
কারদা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বল! হয়েছে বে এর বৈশিষ্ট্য হ'ল একে 
নানারকমভাবে উণ্টে-পাণ্টে বাজানো যায়। উণ্টে-পাণ্টে বাজানোর সময়ও 
কিন্তু তালের রূপ ঠিকমত রাখতে হবে। যেমন ওপরের কায়দাটিকে এইভাবে 


বাজানে| বেতে পাঁরে_ 
ধাধাতেটে | তেটেধাধা | ধাধাতেটে | ধাধাতুনা | 
+ ২ 9 ৩- 


তাতাতেটে | তেটেতাতা | ধাধাতেটে | ধাধাতু না৷ 
t ২ o ৩ 

__এই রকম করে কায়দার এ নির্দিষ্ট বর্ণ সমষ্টিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে 
নানারকমভাবে বাজানো যায়। কায়দার বোলকে এইভাবে উণ্টে-পাণ্টে 
বাজানোকেই বলা হয় পান্টা। কায়দ! বাঁজাবার পরেই সেই কায়দাটির 
নানারকম পাল্টা বাজানো হয়। 


॥ Cer ॥ 
কারদা ও পাণ্টার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে রেলার কথা । তবে, কায়দার 
সঙ্গে রেলার প্রধান পার্থক্য এই যে, কায়দ! সাধারণতঃ বাজানো হয় দুগুণ ও 
চৌগুণ লয়ে এবং রেল! বাজানো হয় চৌগুণ ও আটিগুণ লয়ে। রেলার বোল 
প্রার একই রকম হয়। যেমন__ 
ধা-তির কিটতক ধিরধির কিটতক | ধা-তির কিটতক তুনা কিটতক 


+ ২ 
তা-তির কিটতক ধিরধির কিটতক | «fer কিটতক তুনা কিটতক 
mo : 


তৈরী হাতে রেল! বাজালে তা যে খুবই উপভোগ্য হয় তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় প্রখ্যাত শিল্পীরা লহর। বানাবার সময়। রেলার মধ্যে ধিরধির, থিরথির, 
কিটতক জাতীর বর্ণসমষ্টির প্রাধান্য দেখা বার। 


॥ উঠান ৰা উত্থান ॥ 


উঠান বা উত্থান মানে হ’ল যেখান থেকে ওঠা হর অর্থাৎ যে জায়গ! থেকে তবলা - 


শুরু ক্র! হয়। কিন্তু একটা কথা, তবলা শুরু কর! মানে তবলার wi গুর্ক 


| 
| 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৩৪ 


করা৷ নয় few] অনেক সময় দেখা যার যে, বেশ জোরদার এবং খোলা 
আওর়াজের কোনো বোল বাজিয়ে তবলা সুরু করা হয়। এইভাবে গুরু করার 
সময় যে বোল বাজানে। হর, তাকেই বলা হয় উঠান বা উথান। বেশীর ভাগ, 
নাচের আগে এই বোল বাজানো হয়। কোনো কোনো সময় তবলা লহরাও 
শুরু করা হয় এই বোল বাজিয়ে। সাধারণতঃ প্রথমে ঠায় লয়ে এবং পরে 
এ লয়ে একই সঙ্দে এই নেয় বালানে হয়। এখানে উদ্বাহরণ স্বরূপ একটি 
উঠান দেওয়া হ’ল। 


ধাগে তেটে তাগে তেটে | ধাগে দিন নাগে তেটে | cm তগে -নন ধেৎ | 
ar ২ ০ 


9 তগে-ন্ন CR তা 
৩ 


CR GS তগে-ন্ন | q1— cem ধেৎ | তগে -ন্নধা — | ধেৎধেৎ তগে -ন্ন 
+ ২ o ৩ 


॥ মুখডা৷ ও ০মাহড়৷ ॥ 

উপরোক্ত শব্দ ছু'টি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, 
জোরালো! ছোট বোলকে মুখড়া এবং মোলায়েম ছোট বোলকে মোহড়া বলা 
হয়। আর একদল বলেন, সমে এসে মেলার জন্য যে বোল বাজানো! হয় তাকেই 
বল৷ হয় মুখড়া বা মোহড়া। অর্থাৎ এরা বলছেন যে, মুখড়া এবং মোহড়! 
একই জিনিষ। অন্ত আর একদল বলেন বে, গান বা বাজনা আরম্ভ করার 
সঙ্গে সঙ্গে সমে এসে মেলার জন্ত যে ছোট ধরণের বোল বাজানো হয়, তাই হ'ল 
মুখড়া আর গান বাজনার মাঝখানে যে ছোট বোল বাজানো হয়, তাকে বলে 
মোহড়া। এদের মতে মুখড়াকে ছোট উঠান বলা যেতে পারে | 

এই তিন দলের মধ্যে দ্বিতীয় দূলটিই তাদের স্ব-পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন 
বেশী। এরা বলেছেন, মুখড়া আর মোহড়ার কোন পার্থক্য নেই, আসলে এ 
ছু’টিই এক | সেই সঙ্গে তারা প্রমাণ দেখিয়েছেন বে মুখ’ শব্দ থেকে এসেছে 
মুখড়া এবং ‘মুহ’ শব্দ থেকে এসেছে মুহড়া বা মোহড়া। Wels এদের মধ্যে 
কোন পাৰ্থক্যই থাকতে পারে না। তবে এই পর্যন্ত বল! যেতে পারে যে, মুখড়া 
কথাটি প্রধানতঃ গানের এবং মোহড়া কথাটি তবলার ৷ কারণ, লক্ষ্য করলে দেখা 


৩৬. ॥ : তবলার ব্যাকরণ: 


শাঁয়, গায়কেরাই বেশীর ভাগ xsv কথাটি ব্যবহার করেন এবং তবলিয়ারা 
ব্যবহার করেন মোহড়া শব্দটি । 
এই তিনটি মতের পর্যালোচনা করলে কিন্তু মনে হয় বে, এই শব্দ ছুটির মধ্যে 
খুব বেনী পার্থক্য না থাকলেও, এদের এক বলা যায় না। মুখড়া সম্বন্ধে এইটুকু 
বলা যেতে পারে বে, এর বোল কখনো! বড় হয় না, ছোটই হয়। এখানে একটি 
চার মাত্রার মুখড়া reu হ'ল। 
ক্রান্তেরে কেটেতক্‌ তা-তেরে কেটেতক্‌ | ধা 
+ 
সাধাণতঃ মুখড়া এইরকম চার মাত্রা, ছ’ মাত্রারই হয়। বিলম্বিত খেয়াল 
গাওয়ার সময় যেমন বিস্তার ক'রে ছোট ছোট মুখড়| নিয়ে সমে এসে মেলা হয়, 
সঙ্গতের সময়ে তবলাতেও তেমনি এই রকম ছোট ছোট মুখড়| বাজিয়ে সমে এসে 
মিললে, তা খুবই উপভোগ্য হয়। তবে আগেই বলেছি যে অনেকে একেবারে 


প্রথমটিকেই মুখড় বলেন, অন্যগুলিকে নয়। মোহড়ার বোল মুখড়ার চেয়ে বড় 
Ex 


॥ পন্বণ ॥ 


আজকাল তবলার বাজানো হ'লেও পরণ আসলে পাখোয়াজেরই বোল। এই 
জন্যই পরণের বোল সাধারণতঃ খুব জোরালো! হয় এবং খোলা আওয়াজের হুর । 
কারণ, পাখোয়াজ বাজানো হর্‌ হাতের চাপড়ের সাহায্যে । অবশ্য একমাত্র 
পুরব বাঁজের বাদকদের কাছেই পরণ বেণী শুনতে পাওয় বায় তবলায়। এ ছাড়া 
অন্ত কোন ঘরানার বাদকের! সাধারণতঃ তবলায় পরণ বাজান না। পরণ কিন্ত 
কমপক্ষে ছু, আবৃত্তির হ'তেই হবে। সাধারণতঃ ছুই, তিন বা তারও বেনী 
আবৃত্তির এক একটি পরণ হর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরণ তিহাই বা তীহা দিয়ে 
শেষ করা হয়। পরণ কিন্ত সঙ্গতের সময় বাজানো হয় না; কারণ তাতে 
গানের মাধুর্য নষ্ট হয়। এটি প্রধানতঃ লহরার সময়েই তবলাতে বাজানো হয়। 
পরণের মধ্যে ধাগে তেটে, তাগে তেটে, ক্রধ| তেটে, ধেটে ধেটে, ধেৎ ধেৎ, তগেন্স 
প্রহৃতি বর্ণসমষ্টিগুলি খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। যেমন,_ 


ধাগে তেটে তাগে তেটে | ধাগে তেটে তাগে তেটে | ক্রধা তেটে ধাগে তেটে 
Bes ২ o 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৩৭ 


ক্রধা তেটে ধাগে তেটে | ক্রধা তেটে ক্রধা তেটে | ক্রধা তেটে ধাগে তেটে | 
৩ + ২ > 


ধেৎ ধেৎ তিরকিট ধেৎ | ধেটে ধেটে ধাগে ধেটে | ধেৎ ধেৎ তগে | 


0. 9 + 

ধা -— cm cR | তগে -ন্ন «6 | ধেৎ em তগে -ন্ন | ধা 

২ o ৩ + 
॥ Sel ৰা তিহাই ॥ 


পরণ সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে যে ও বোল সাধারণতঃ শেষ করা 
হয় তীহা বা তিহাই দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ যে পরণটি দেখানো হয়েছে তাতে 
দেখা গেছে “ধেৎ ধেৎ তগে -ন্ন ধা” এই অংশটুকু তিনবার বলা হয়েছে এবং শেষ 
ধা-এর ওপর সম পড়েছে | এতে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে তিহাই বলতে এ 
অংশটুকুকেই তিনবার বোঝাচ্ছে। ঠিক এই রকম যে কোন বর্ণসমষ্টিকে পরপর 
তিনবার বলে বা বাজিয়ে cux এসে মেলাকেই বলা হয় তিহাই বা তীহা। 


যেমন, 
ধাগে তেটে ধা- ধাগে | তেটে ধা- ধাগে তেটে | ধা 


[o] ৩ ar 


॥ দমদান্ন ও canet তিহাই D] 


Sis বা তিহাই হয় হু’ রকমের। যে তিহাই বাজাবার সময় প্রত্যেক 
ধা-এর পরে কিছু সময় থামতে হয় এবং শেষ ধা-এর ওপরে সম আসে, তাকে 
বলা হয় দমদার তিহাই। অর্থাৎ দমদার তিহাই-এ প্রথম দু’টি ধা-এর পরে 
কিছু সময় থামতে হয় এবং শেষ “ধা”টিই হয় সম। তিহাই সম্বন্ধে বলার সময় যে 
বোলটি দেখানে। হয়েছে সেটিও দমদার তিহাই। কারণ, তাতে প্রথম দু'টি ধা-এর 
পরে থামা হয়েছে। 

বেদমদাঁর তিহাই হ’ল ঠিক এর উপ্টো। এতে মাৰে কোথাও থামা হয় না। 
সমস্ত অংশটুকু তিনবার বলা হয় কোথাও না থেমে এবং শেষ অংশটুকু শেষ 
হয় সমের ওপর । এই জাতীয় তিহাই-এ কোথাও দম নেওয়া হয় নী বলে, 
“একে বল! হয় বেদমদার তিহাই। যেমন £_ 


৩৮ ॥ তবলার ব্যাকরণ 
ধাঁতিরকিটতক তাতিরকিটতক ধা-তিট ধাঁতিরকিটতক | 


0. 


তাতিরকিটতক ধা-তিট ধাঁতিরকিটতক তাতিরকিটতক | ধা 
৩ ar 


॥ টুকভা ॥ 
কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ বর্ণসমষ্টি নিয়ে একটি টুকড়া হর। কণ্ঠসঙ্গীতের তান এবং 
তন্্বাচ্ের তোড়ার মতই তবলার হ’ল টুকড়া। এই pesi এক থেকে তিন 
আবর্তন পর্যন্ত হ'তে পারে। টুকড়ার মধ্যে বর্ণ, লর বা অন্য কিছুর বিধিনিষেধ 
বড় একটা থাকে না। যে কোন বর্ণসমষ্টি, বে কোন লয়কারীতে বাজানো 
যেতে পারে। এগুলি তিহাইযুক্তও হ'তে পারে অথব! তিহাই ছাড়াও হ'তে 
পারে।  টুকড়ার কিন্ত কোন বিস্তার হয় না। যেমন £__ 


ধা ধা তির কিট | ধা তির কিট ধা|তী «bomb -ন|ধা কৎ তা__ 
A ২ ০ ৩ 


ধা তির কিট ধা|তু না কত তা|ধা- কৎ তা|ধা__কৎ তা 
- "m ২ ০ ৩ 


॥ চক্ৰব্বদাত্ব বা চক্ৰদাব্ব টুকড়া ॥ 
টুকড়! বলতে কি বোঝার, ত! বল! হ'ল। এইরকম কোন একটি টুকড়াকে 
একই সঙ্গে পর পর তিনবার বাজিরে বদি সমে এসে Gun হয়, তাহ’লে তাকে 
বলা হয় চক্করদার বা চক্রদার টুকড়।। চক্রাকারে ঘোরা হয় বলেই এর 
এইরকম নাম। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, টুকড়া এবং তিহাই_-এই 


দ'টির মিশ্রণে তৈরি হয় একটি চক্রদার। চক্রদারে সম্পূর্ণ টুকড়াটিকেই কিন্ত 
তিনবার বাজাতে হবে। যেমন £__ 


ধান ধিকিট ধাতেরেকেটে ধিকিট | কততে টেতেটে কতাঁগ” দ্িঘেনে 
নি ২ 


তাগিন তান তা-- --ক্রি|ধা-ন ধান ধাক্রি ধান 


IU 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৩৯ 


ধান ধা-ক্রি ধা-ন ধা-ন|ধা-- --- ধা-ন ধিকিট 

+ ২ 

ধাতেরেকেটে ধিকিট «eve টেতেটে | কতাগ দিঘেনে তাগিন তা-ন 

০ ৩ 

তা-- --ক্রি ধা-ন ধা-ন|ধা-ক্রি ধান ধান  ধাক্রি 

+ , 2 

SURE ELE | ধা-ন থিকিট ধাতেরেকেটে ধিকিট 

o ৩ 

কৎতে ০ টেতেটে কতাগ দিঘেনে | তাগিন তান তা-- --ক্তি 

+ ২ 

ধা-ন ধা-ন ধা-ক্রি ধা-ন!ধা-ন ধা-ক্রি ধা-ন ধা-ন | ধা 

০ ৩ at 
॥০পশকান্র ॥ 


“পেশকার’কে একটি বিশেষ ধরনের কায়দা বলা যেতে পারে। এতেও এ 
কায়দার মত বিস্তার করা হয়। আভিধানিক অর্থে পেশকার মানে হ'ল, থে 
কর্মচারী কাগজপত্র পেশ করে। তবলা-শান্তরে ব্যবহৃত “পেশকার” শব্দটির 
মানেও যদি এই ‘পেশ করা’ ধরা হয়, তবে আমাদের পক্ষে এর মানে বোঝা 
একটু সহজ ea) কারণ, পেশকারের পেশ করা কাগল্গ পত্র থেকে যেমন কোন 
মামলার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা যায়, সেইরকম তবলা পেশকাঁর বাজানোর 
সঙ্গে সঙ্গেই তবলিয়া কি তাল বাঁজীবেন, তার হাত কিরকম ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায়। এর কাজ 
অনেকটা গানের আলাপের মত। কোন রাগ গাইবার আগে গায়ক যেমন 
আলাপের সাহায্যে সেই রাগের গতি-প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলির একটা 
মোটামুটি আভাষ আমাদের দেন, এও সেইরকম । দিল্লী এবং অজ্রাড়! 
ঘরাণার বাঁদকেরাই সাধারণতঃ সুন্দরভাবে এবং পু্ণরূপে পেশকার বাজান ৷ 
বেনারস ঘরাণার বাদ্কেরা যেমন বেশীর ভাগ ‘উঠান’ দিয়েই তবলা-লহরা শুরু 
করেন, দিল্লী ঘরাণার বাদকেরা তেমনি গুরু করেন ‘পেশকার’ বাজিয়ে । 
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সাধারণতঃ ঠার ও ছু'গুণ লয়েই পেশকার বাজানো হয়। কারণ, এই বোলগুলি 
বেশীর ভাগই একটু বাঁকা ছন্দের হয় এবং সেইজন্যই বেশী ক্রুতলয়ে এগুলির 
তেমন মজা! পাওয়া বার না। প্রথমে, পেশকারের মূল বোলটি বাজিয়ে, | 
তারপর তার একটু-আধটু পরিবর্তন করে এর পাণ্টা! বাজানো হয়। এতে, ৷ 

Ste ধিন্তা বা বীক্র ধিন্তা বোলটি খুব বেশী ব্যবহার করা হয়। যেমন £_ 


বীক্র ধিন্ধা -ধা ধিন্ধা | ধাতি ধাতি ধাধা ধিন্ধা 
4r ২ 


তীক্র তিন্তা -তা তিন্তা | ধাতি ধাতি ধাঁধা feud 
o 


৩ 


(sie ॥ 

এটিও তবলার একটি বিশেষ ধরনের বোল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি 
তিহাই ছাড়া হয়। কায়দা, পেশকার প্রভৃতির মত এতে বিস্তার হয় না। তবে, 
"ঠায় লয়ে বাজাবার পর ছঃগুণ ও চৌগুণ লয়ে বাজিয়ে শেষ কর! হয়। 
পণ্ডিতদের মতে, এগুলি এক, ছুই বা ততোধিক আবৃত্তির হতে পারে। কিছু 
সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির মতানুসারে, তিপল্লী, চৌপল্লী, গৎপরণ, চক্রদার ইত্যাদি 
সবই গৎ-এরই এক-একটি প্রকার । অনেকে আবার hee দু'টি শ্রেণী বিভাগও 
করেছেন। তাঁদের মতে, গৎ ছু'রকমের-_শুদ্ধ লয়কারীর গৎ এবং মিশ্রিত 
লয়কারীর গৎ। যে সমস্ত গং-এ আগাগোড়া একটি লয়ই থাকে, তাকে তারা 
বলেছেন শুদ্ধ লয়কারীর গণ এবং যাতে একের বেশী লয় ব্যবহার হর, তাঁকে 
বলেছেন মিশ্রিত লয়কারীর গৎ। পূরব বাজের বাদকদের কাছেই এই 
দ্বিতীয় প্রকারের গৎ বেশী শোনা ahi i কেউ-কেউ আবার গং-এর তালি-খালি 
মানেন না, আবার কেউ-কেউ মানেন। যাইহোক, মোটামুটিভাবে বলা যেতে 
পারে যে ‘গত’ তবলার এমন একটি বিশেষ ধরণের বোল, যার বিস্তার হয় না, কিন্ত 
ঠায় দুগুণ ও চৌগুণ লয়ে বাজানো হয় এবং এগুলি তিহাই সহ-ও হতে পারে, 
আবার তিহাই ছাড়াও হতে পারে । যেমন £__ 


C তাগে তিন্‌ নাগে | তিরকিট gab কিড়ি নগ 
3r ২ 


তেটে কতা কতা ধাগে | তেটে বিড়া -ন fm 
D ৩ 
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ধাগে ততা কিট ধাগে | ধিনা ঘিড়ি নগ ধিন 
tis ২ 


তাকি টধা তিরকিট ধা | ধিরধির কিটতক্‌ তাকৃতির কিটতক্‌ 
০ ৩ 


॥ দুপল্লী: ভিপল্লী ও চৌপল্লী ॥ 


আগেই বল! হয়েছে যে, ww. তিপল্লী ও চৌপল্লী-_গৎ-এরই এক-একটি 
প্রকার । এগুলি মিশ্রিত লয়কারীর গৎ-এর অন্তর্গত। যে সমস্ত গৎ-এর মধ্যে 
ডট লয় থাকে, তাদের বলা হয় ছুপল্লী | এইরকম তিনটি লয় থাকলে তিপল্লী ও 
চারটি লয় হ’লে চৌপল্লী বলা হয়। 


॥ লগ্গী ॥ 


দাঁদরা, কাহারবা। (কাঁফ1) প্রভৃতি ছোট এবং চঞ্চল প্রকৃতির তালে বড়-বড় 
তালের মত কায়দা, পেশকার ইত্যাদি বাজানো হয় না। সেগুলিতে বাজানো 
হয় লগ্‌গী। কায়দার মত লগ্গীরও বিস্তার হয়। তবে এতে বোলের চেয়ে 
ছন্দ-বৈচিত্র্যই হ’ল প্রধান । সাধারণতঃ ঠুমরী ও ভজন গানের সঙ্গে সঙ্গতের 
সময় লগ্দী বাজানো হয় এবং গায়কের গানের চাল অন্ুসারেই ঠিক সেই 
রকমের লগ্গী বাজানো হয় তবলায়। কোনো কোনো সময় ভ্রিতালেও 
লগ্গী বাজানো হয়। এখানে কাহারবার (কার্1) একটি লগ্দী দেওয়া 
হ'ল 2 

ধাতি -্ ধাতির কিটতক্‌| তাতি cm ধাতির কিটতক্‌ 

ab ০ 


॥ বাঁট ॥ | 
নগ্গীর বিস্তার হয় এ কথা বলা হয়েছে। কিন্ত কায়দার বিস্তারকে যেমন 
পান্টা বল৷ হয়, লগ্ণীর বিস্তারকে তা বলে না, এর বিস্তারকে বলা হয় বাট। 
কায়দা বাজ্জাবার পর তার বোলগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেমন পাণ্টা বাজানো 


হয়, লগ্গীর পরে তেমনি বাজানো! হয় বাট। তবে একটা কথা, কায়দা 
. বাজানে| হয় লহরার সময়, কিন্তু লগ্গী প্রধানতঃ সঙ্গতের সময়েই বাজানো হয়। 
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... তাই, লগ্যীর বিস্তার বা বাট কোনো একটা! ধরাবীধা নিয়মের মধ্যে না গিয়ে 
গারকের গানের চাল অনুসারেই চলে। উপরোক্ত লগ্গীটির একটি বাট এখানে 
দেওয়া হ’ল :— 


বাতি -নন ধাতি -্ন(ধাতি -- ধাতির কিটতক্‌ 
+ ২ 
তাতি --« তাতি -ন্ন| «tfe -ন্ন ধাতির কিটতক্‌ 
o ৩ 
অন্য আর একটি মতান্সারে, তালি, খালি এবং বোলের বিশেষ কোন 


পরিবর্তন না করে ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখালে অর্থাৎ লয়কারীর কাজ দেখালে তাকে 
বল! হয় বাট। 


॥ লড়ী ॥ 

খুব দ্রুতলয়ে যখন কোন লগ্গী বাজানে। হয়, তখন তাঁকে বলা হয় লড়ী। 
এইভাবে বাজাবার সময় লগ্গীর বিশেষ কোনে! একটি অংশ বা সম্পূর্ণ লগ্গীটিও 
বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটান! খুব দ্রতলয়ে বাজানো হয়। হান্কা ছন্দের এবং 
চঞ্চল প্রকৃতির হওয়ায়, তৈরি হাতে লড়ী বাজালে তা শুনতে খুবই ভালো! 
লাগে। লগ্গী এবং তার বাট বাজাবার পরেই লড়ী বাজানো হয়। লগ্রী 
সপ্বন্ধে আলেচন। করার সময় উদাহরণস্বরূপ যে বোলটির উল্লেখ কর! হয়েছিল, 
সেইটিকেই বদি খুব ক্রুতলয়ে__ 

«ifs ধাতিরকিটতক্‌ «fec ধাতিরকিটতকৃ। eife ধাতিরকিটতক্‌ 
ধাতি-ন্ন ধাতিরকিটতক্‌ এইভাবে বাজানো হয়, তাহ'লে তাকে বলা হবে লড়ী ৷ 


॥ সংক্ষিগুসান্ন ॥ 


সঙ্গত ও তার প্রকার ॥-সন্গত করা মানে Tu সঙ্গ crew বা 
মহযোগিতা করা । গান বাজনাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য যেখানে ঘা 
প্রয়োজন, সেখানে ঠিক সেইরকমের জিনিস দিয়ে গায়ক বা বাদককে সাহায্য 
করাই হ'ল তবলিরার কাজ। সঙ্গত করা হয় সাধারণতঃ ছুটি নিয়মে! 
একটিতে, গান বাঁ বাজনার সঙ্গে-সর্সেই শিল্পীর লয়কারী ও চলন অন্ুথারী 
তবলিয়া-ও তবলায় ঠিক সেই গতি ও প্রকৃতির বোল বাঁজান__একে বলে সাথ 
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সঙ্গত । অপরটিতে, শিল্পীর কাজ শেষ হওয়ার পর তবলিরা সেই কাঁজের জবাব 
দেন তবলার মারফৎ__একে বলা হয় জবাবী সঙ্গত । n 

একক ব স্বতন্ত্র বাদন ॥_বখন কোনো! তবলিয়া কোনো একটি তালের 
মাধ্যমে তার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন একাই ( অর্থাৎ সঙ্গত নয় ), তখন সেই 
বাঁজনাকে বলা হয় তবলার একক বা wes বাদন বাঁ তবলা লহরা। sese 
api বাজাবার সময় তবলিয়া বখন যে তাল বাজান, সেই তাঁলেরই সমসংখ্যক 
মাত্রায় কোনো একটি রাগের মুখ সারেঙ্গী বা হারমোনিরামে বাজীনো হয় এবং 
পর নির্দিষ্ট স্বরসমষ্টিকে কেন্দ্র করেই তবলিয়া তার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। 

ঠেকার প্রকার ॥-_মাত্রী-সংখ্যা, ছন্দ ইত্যাদির কোনো পরিবর্তন না 
করে, কোনো তালের ঠেকাঁকে উণ্টেপাণ্টে বাজালে, বলা হয় ঠেকার প্রকার | 
হিন্দীতে এক বলে ‘কিম্ম’ I 

কায়দা ॥-__কোনো তালের মাত্রা, বিভাগ ইত্যাদির কোনোরকম পরিবর্তন 
না করে, কিছু বর্ণপমষ্টি এক বাঁ একাধিক আবর্তনে এ তালে বাজানোর 
নাম কায়দা । এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এতে ব্যবহৃত নিদিষ্ট 
বর্ণসমষ্টিকে নানাভাবে উণ্টে-পাণ্টে অনেকক্ষণ ধরে বাজানো যায়। 

পাণ্ট। ॥-কায়দার নির্দিষ্ট বোলকে উণ্টে-পাণ্টে নানাভাবে বাজানোর 
নামই পাণ্ট৷। একটি কায়দা বাজাবার পর তার পাণ্টা বাজানো শুরু হয়। 

রেল! ॥-_রেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এতে ধিরধির, কিটতক 
প্রভৃতি বর্ণসমষ্টির প্রাধান্য দেখা যায়। এগুলি বাজানো হয় সাধারণতঃ চৌগুণ ও 
আটগুণ লয়ে । 

উঠান বা উত্থান ॥-জোরদার ও খোলা আয়াজের ঘে বর্ণসমষ্টি দিয়ে 
তবল| শুরু কর! হর, তাকেই বলা হয় উঠান বা উত্থান ৷ নাচের সঙ্গেই এটি 
বেশী ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ প্রথমে ঠায় ও পরে দু'গুণ লয়ে বাজানো হয় 
এগুলি I 

মুখড়া ও মোহড়া ॥_মুখড়া ও ed 
কেউ বলেন এ দু'টি এক, কেউ বলেন আলাঁদী। অধিকাংশ পণ্ডিতদের 
মতান্থসাঁরে মুখড়ীর বোল হয় ছোট এবং মৌহড়া হয় তাঁর চেয়ে বড়; 
মুখড়ীর বোল হয় জোরদার এবং মোহড়ার বোল হয় মৌলার়েম। সঙ্গত 
করার সময় সমের কয়েকমাত্রা আগের থেকে তুলে সমে এসে মেলার জন্য এগুলি 
বাজানো! হয়। 


হড়| সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। 
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পরণ ॥_ প্রধানতঃ পাখোয়াজের বোল হওয়ায় এগুলি সাধারণতঃ বেশ 
জোরদার ও খোলা আওয়াজের হয়। এগুলি ছুই, তিন ব| ততোধিক আবৃত্তির 
হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিহাই দিয়ে শেষ কর! হয় ।  ধাঁগে তেটে, তাগে 
তেটে, ক্রধ| তেটে, ধেটে ধেটে, ধেৎ ধেৎ, mcm গ্রস্ৃতি বর্ণপমষ্টি পরণে বেশী 
ব্যবহৃত হয়। 

তীহা৷ ব| ভিহাই ॥-_কোনো নিৰ্দিষ্ট বৰ্ণসমষ্টি যা পরপর তিনবার একইভাবে 
বাজিয়ে "Op এসে মিলিত হয়, তাকে বলে তীহা বা তিহাই। তিহাই 
দু'রকমের__দমদার ও বেদমদার। 

দমদার ও বেদমদার তিহাই ॥-যে তিহাই বাঁজাবার সময় মাঝে 
দম নেওয়| হয় অর্থাৎ প্রত্যেকবার সম্পূর্ণ অংশটি বাজিয়ে কিছু সময় থামতে 
হয়, তাকে বলে দমদার তিহাই এবং যে তিহাই-এ মাঝে কোথাও না থেমে 
সম্পূর্ণ অংশটিকে তিনবার বাজানে৷ হয়, তাকে বলে বেদমদার তিহাই। 

Bes! ॥-ছন্দোবন্ধ কয়েকটি বৰ্ণসমষ্টির নাম টুকড়া। যে কোনো 
লয়কারীতে, যে কোনো বর্ণসমষ্টি তিহাই সহ বা! তিহাই ছাড়া টুকড়া 
হিসাবে বাজানো যেতে পারে। এগুলি এক থেকে তিন আবর্তন পর্যন্ত হ'তে 
পারে। এর কোনে! বিস্তার হয় ন|। 

চক্করদার টুকড়া ॥-কোনে| Pests সম্পূর্ণ অংশটিকে পরপর তিনবার 
একই সঙ্গে বাজিয়ে সমে এসে বদি মেলানো হয়, তাহ’লে সেই টুকড়াকে বল। হয় 
চক্রদার বা চক্টরদাঁর টুকড়া। 

পেশকার ॥-পেশকারকে একটি বিশেষ ধরনের কারদা বল যেতে পারে। 
বেনারন ঘরাণার বাদকের! যেমন “উঠান” বাজিয়ে তবলা-লহরা গুরু করেন, 
দিল্লী ও অজরাড়া ঘরাণার বাদকের| সাধারণতঃ তেমনি গুরু করেন পেশকার 
বার্জিরে। পেশকারের দ্বারা তবলিয়া কি তাল বাজাবেন, তার হাত কিরকম 
ইত্যাদি প্ররোজনীর় বিষয়গুলির একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায়৷ 
ঠায় ও Wed লয়েই বাজানো হয এগুলি। কারণ, বেশী দ্রুত লয়ে বাজালে 
এর ছন্দ-মাুর্য নষ্ট হয়ে বার। কারদার মত এরও বিস্তার করা হর মুল বোলটি 
বাজাবার পর | 

"le ॥--এটি তবলার একটি বিশেষ ধরনের বোল। এর কোনে! বিস্তার 
হয় না, কিন্ত ঠায়, wed ও চৌগুণ লয়ে বাজানো হয় পরপর। বেশীর 
ভাগ তিহাই ছাড়া হ’লেও তিহাই সহ-ও হ'তে পারে এগুলি । গৎ-এর' 
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ছুটি শ্রেণীবিভাগ করা৷ হয়েছে-শ্তদ্ধ লরকারীর om এবং মিশ্রিত লরকারীর 
গৎ। আগাগোড়া একটিই লয় থাকলে শুদ্ধ এবং একাধিক লয় থাকলে মিশ্রিত 
লয়কারীর গং বলা হর । কেউ কেউ এতে তালি-খালি মানেন, কেউ কেউ 
মানেন না। এগুলি এক, দুই বা ততোধিক আবৃত্তির হ'তে পারে । 

ঢুপল্লা, তিপল্লী ও চৌপল্লী ॥__এগুলি মিশ্রিত লয়কারীর গৎ-এর 
অন্তর্গত। বে গৎ-এ ছু'ট লরকারী থ!কে, তাঁকে বলে ছুপল্লী এবং তিনটি থাকলে 
তিপলী ও চারটি হ'লে চৌপলী বলা হয়। 

লগ্গী ॥__লগ্গী বাজানো হয় ছোট এবং চঞ্চল প্রকৃতির তালে। এরও 
বিস্তার হয় কায়দা, পেশকার প্রভৃতির মত | বীধাধরা বোলের চেয়ে ছন্দ- 
বৈচিত্রাই হ’ল্‌ এতে প্রধান। সাধারণতঃ ঠুমরী ও ভজন গানের সঙ্গেই 
বাজানো হর এগুলি। সেক্ষেত্রে গানের চলন অন্ুসারেই ঠিক সেই ছন্দে DD 
বাজানো হয়। 

বাট ॥-_লগ্ণীর বিস্তারকেই বল! হয় বীট। কিন্তু এই বিস্তার করার 
বিশেষ কোনে Aie] নিয়ম নেই। গানের গতি বুঝে যথাযোগ্য স্থানে 
ঠিকমত প্রয়োগ করতে হয় এগুলি । অন্ত মতে, তালি, খালি ও বোলের কোনো 
পরিবর্তন ন। করে ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখানোকেই বলা হয় বাট । 

লড়ী ॥-লগ্‌গী এবং তার বাট বাজাবার পরেই বাজানো হয় লড়ী। লড়ী 
আসলে নতুন কোনো! বিশেষ ধরনের বোলের নাম নয়। খুব ক্রতলয়ে যখন 
কোনে লগগী বাজানে। হয়, তখন তাকেই বলা হয় লড়ী। 


সপ্তম অধ্যায় 


Wsetcers প্রাণ ॥ 


“তালের প্রাণ” কথাটা অনেকের কাছেই হয়তো! নতুন বলে যনে হচ্ছে_-তাই 
নয় কি? অবাক হ'বার কিছুই নেই। কারণ, গাছেরও যদি প্রাণ থাকতে 
পারে, তাঁলেরই বা থাকবে না কেন? কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, তালের এই প্রাণ 
জিনিসটি কি? সঙ্গীত fcm দেখা যার বে, শান্ত্কারের! কাল, মার্গ, ক্রিয়া, 
অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা লয়, যতি ও প্রস্তার__এই দশটিকে তালের প্রাণ বলে 
উল্লেখ করেছেন। একটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তীর! তালের এই দশটি প্রাণের 
বৰ্ণন! করেছেন__ 

“কালো sits ক্রিরাজানি গ্হো জাতি-কলা-লরাঃ 

বতিংপ্রস্তার কশ্যেতি তাল প্রাণ দশস্থত|।” 

এবারে তালের এই দশটি প্রাণের প্রত্যেকটির আলোচন! সংক্ষেপে করা 
হচ্ছে। কিন্ত তার আগে আরও একটি কথা বলে নেওয়! একান্ত প্রয়োজন । 
প্রাচীনকালে ভারতীয় সঙ্গীতে তালের এই ‘প্রাণ’ জিনিসটির প্রয়োগ খুব দেখ! 
গেলেও, ক্রমশঃ উত্তর ভারতীর সঙ্গীত থেকে তা” অনেকটা দুরে সরে গেছে। 
তাই এটি আজ আমাদের অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে উত্তর 
ভারতীয় সঙ্গীত থেকে প্রায় বিদায় নিলেও দক্ষিণ ভারতীয় অর্থাৎ কর্ণাটক সঙ্গীতে 
এগুলির প্রয়োগ আজও দেখা যায়। 

(১) কাল--তালের দশটি প্রাণের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে কাল৷ 
কাল মানে হ’ল সময়। গান, বাজনা বা নাচের জন্য যে সময় লাগে, স্গীতশান্জে 
তাকেই বল! হয় কাল। মাত্রা, বিভাগ, তাল ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে ভাগ 
করে দেওয়া হয়েছে এই কাল বা সময়কে । সঙ্গীতের সমরকে মেপে নেওয়া 
বায় এইগুলির সাহায্যে । সময়কে যেমন আমরা সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্ট| ইত্যাদি 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করি, এও: অনেকটা! সেইরকম। এতে হ’ল মাত্রা, 
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বিভাগ, তাল ইত্যাদি । কয়েকটি মাত্রা নিয়ে হচ্ছে একটি বিভাগ, কয়েকটি 
বিভাগে একটি তাল। আর এই সবটুকুকে সম্পাদন করতে যে সময় লাগছে, 
তাকেই বলা হচ্ছে কাল। 

(২) মার্গ_কালের পরেই হ'ল মার্গ। মার্গ মানে পথ। কোনো 
তালের প্রথম মাত্রা থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত যাওয়ার যে পথ, সেটিকেই বলা হয় 
Wifi অর্থাৎ, মার্গের সীমা হ'ল এক আবৃত্তি বা আবর্তন। তাল, ফাক, 
বিভাগ, মাত্রা-_এইগুলির ভাগ কিভাবে করা হয়েছে এবং এগুলির পারস্পরিক 
ব্যবধান কতটুকু, wis থেকে এসব জানা বার । এর কাজ অনেকটা মানচিত্রের 
(Map) মত বলা যেতে পারে | মানচিত্র দেখে যেমন আমরা স্থানীয় দূরত্ব, 
কোনো দেশের অবস্থান ইত্যাদি বুঝতে পারি, একটি আবৃত্তি দেখেও সেইরকম 
কোনো তালের খুঁটিনাটি বোঝা সম্ভব | 

(e) ক্রিয্সাকোনো কিছু করার নামই ক্রিয়া। আমরা জানি যে, 
কোনো তালকে ছু'রকম ভাবে দেখানো যায়_তবল! few] পাখোয়াজে 
বাজিয়ে অথবা হাতে তালি দিয়ে। এখানে, এই হাতে তালি দিয়ে কোনো 
তাল দেখানোকেই বল! হয় ক্রিয়া । ক্রিয়াকে আবার ভাগ করা হয়েছে 
ছু'ভাগে_-কে) সশব্দ ক্রিয়া খে) নিঃশব্দ ক্রিয়া। সাধারণভাবেই বোঝা যায় 
যে, একটিতে আওয়াজ হয় এবং একটিতে হয় না, তাই নামের এই পার্থক্য I 
ঠিক তাই, যখন আমরা হাতে তালি দি, তখন তাতে আওয়াজ হয়, এইজগ্ঠই 
এইভাবে কোনো তাল দেখানোকে সশব্দ ক্রিয়ার মধ্যে ধরা হবে। প্রশ্ন 
উঠতে পারে যে, তাহলে নিঃশব্দ ক্রিয়া বলা হবে কাকে? অনেক সময় 
দেখা যায় যে, তালি না দিয়ে শুধু আঙুল গুণে বা হাত দুলিয়ে আমরা মাত্রা ও 
বিভাগের হিসাব রাখি।  এইটিকেই বলা হয় নিঃশব্দ ক্রিয়া | উত্তর ভারতীয় 
সঙ্গীতে খালি বা ফাক দেখানোকে এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যের মাত্রা গুণে 
দেখানোকে নিঃশব্দ ক্রিয়ার মধ্যে ধরা হয়। 

কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে এই খালি বা ফাঁককে বলে বিসজিতম্‌। 
বিসজিতমের আবার তিনটি ভাগ--কে) পতাঙ্ক-বিসঞ্জিতম্‌ (9) কুষয়-বিসজিতম্‌ 
আর গে) সপ্সিণবিসজিতম্। যখন হাত ওপরে উঠিয়ে দেখানো হয় 
তখন বলে পতান্ক-বিসঞ্জিতম্‌। যখন হাত বাঁদিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন 
কৃষয়-বিসজিতম এবং হাতি যখন ডানদিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বলে সপিণী- 
বিসভিতম্‌। আর একটা কথা, বিসঞ্জিতম্‌ কিন্তু কখনো কোন! বিভাগের প্রথম 
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মাত্রার ওপর হয় না। প্রত্যেক বিভাগের যাত্রা দেখানোর ক্রিন্নাকেই বল! হর 
বিসর্জিতম্‌। 

(8) অল্প_কর্ণাটক সঙ্গীতে তালের বিভাগগুলিকেই বলা হর অঙ্গ । এই 
অন্ধ বা বিভাগ হ'ল ছ'রকমের। এই অঙ্গগুলির সাহায্যেই কর্ণাটক সঙ্গীতের 
তাল তৈরী করা হয়। বিভিন্ন অক্ষর-কালের বিভাগের চিহ্ন এখানে দেওরা হ'ল i 
সময় মাপের জন্য ছোট একটি একককে বলা হয় অক্ষর কাল। 


অঙ্গ সংখ্য নাম fem অক্ষর কাল 
E অঙ্দ্রুত ৯ 5 
২ দ্রুত o ২ 
৩ লঘু | -৪ 
৪ গুরু ৪বা5 ৮ 
৫ "e w বা ও ১২ 
S কাকপদ i ১৬ 


অনেকে আবার অঙ্গের সংখ্যা আটটি মানেন। তারা এই ছণটির সঙ্গে দ্রুত 
বিরাম ও লঘু বিরাম নামের আরও দু'টি অঙ্গ ধরেন ।__ 

৭ দ্রুত বিরাম ত ৩ 
৮ qq বিরাম 1 ৬ 

(৫) গ্রহ_কোনে| তালের যে মাত্রা থেকে গান আরম্ভ হয়, সেই 
জায়গাটিকে বল! হয় গ্রহ। গ্রহ চার রকমের__কে) সম খে) বিষম গে) অতীত 
এবং (ঘ) অনাগত । 

(ক) সম-গ্রহবখন কোনো গান তালের প্রথম মাত্রা থেকে আরম্ভ করা 
হয়, তখন ওঁ স্থানকে বলে সম-গ্রহ। উত্তর ভারতীয় হিন্ুস্থানী সঙ্গীতে 
আজকাল কিন্তু গান যে মাত্রা থেকেই আরম্ভ হোক না কেন, সম বলা হয় তালের 
প্রথম মাত্রাকেই। 

খে) বিষম-গ্রহ__গান যখন তালের প্রথম মাত্রা থেকে আরন্ত না হ'য়ে S7 
কোনো মাত্রা থেকে আরম্ভ হয়, তখন সেই স্থানকে বলে বিষম-গ্রহ। 

(গে) অতীত-গ্রহ-_অতীত বলতে যা হয়ে গেছে তাকেই বোঝার । এখানেও 


অনেকটা! সেইরকশ। মুখ্য সম-এর পর যখন কোনো জায়গায় গানের সম 
দেখানো! হয়, তখন সেই স্থানটিকে বল! হয় অতীত-গ্রহ | 


তবলার বাকরণ ॥ ৪৯ 


(x) অনাগত-গ্রহ__অনাগত হ'ল বা এখনো আসে নি। মুখ্য সম্‌ আসার 
আগেই বখন সম্‌ দেখানো হয়, তখন বলা! হর অনাগত-গ্রহ। মুখ্য সম্‌ আসে 
কৃত্রিম সমের পর। গাইয়ে-বাজিয়ে খুব লয়দার না হ’লে কৃত্রিম সম্‌কেই মুখ্য 
সম্‌বলে ভূল হ'তে পারে। 

(৬) জাতি- হিন্ুস্থানী সর্গীত পদ্ধতিতে জাতির অর্থ তেমন স্পষ্ট নয়। 
কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে কিন্তু জাতি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। এতে 
জাতি থেকেই বিভাগীয় মাত্রার সংখ্যা বোঝা বার d এই পদ্ধতিতে মুখ্য তাল 
হিসাবে ধ্রুব, মঠ, রূপক, «UL ' ত্রিপুট, অঠ ও এক-_এই সাতটিকে ধরা হয়| 
প্রত্যেক তালের জাতি আছে পাঁচটি করে__চতত, fem, মিশু, খণ্ড ও sed 
লঘুর মাত্রায়. পরিবর্তন করে জাতি উৎপন্ন করা হয়। ves জাতিতে লঘু চার 
মাত্রা, fes জাতিতে তিন মাত্রা, খণ্ডতে পাঁচ মাত্রা আর সন্ধীর্ণতে লঘু নমাত্রা 
ধর! হয়। দক্ষিণী পদ্ধতির তালে লঘুর মাত্রার পরিবর্তন করেই ৭%৫=৩৫টি 
তাল রচন! করা হয়েছে। ৭টি তাল এবং ৫টি জাতি। এই থেকেই ৭%৫=৩৫টি 
তাল রচিত হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডে কর্ণাটক তাল পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করার সমর এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে বলা যাবে। 

আগেই বলা হয়েছে যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে জাতির অর্থ তেমন স্পা্ট 
নয়। কর্ণাটক সঙ্গীতকে আধার করেই সমান সংখ্যক মাত্রাযুক্ত বিভাগের তাল 
থেকে জাতি নির্ণয় করা হয়েছে এতে ! 

(3) কলা--তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি বাজানোর নিয়ম: ও শৈলীকে 
(9019) বলা হয় কলা। বাজনার ওপর হাত রাখার কায়দা, বসার আসন, 
বিভিন্ন বোল বাজাবার নিয়ম ও তার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি কলার 
অন্তর্গত। এই কলাকে আশ্রর করেই সৃষ্ট হয়েছে তবলার বিভিন্ন ঘরানা ও 
বাজ। 

(৮) লয়_সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের কাছে লয় শব্দটি 
আগেও এ সন্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 
তাই নিশ্বুরো্ন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে Co 
হয় লয়। লয় তিন রকমের--বিলমষিত, মধ্য ও করত । 
অন্ঠ পরিভাষার ব্যাখ্যা দেখুন ৷ ) 

-(৯) যতি__সঙ্গীতে সময় মাপার রীতিকেই বলা হয় যতি। ciem পাঁচ 
রকম যতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়_সমাযতি, স্রোতাগতা বা আৌতীবহা, 


খুবই স্পরিচিত। তাছাড়া 
এখানে এর পুনরালোচনা 
সঙ্গীতের গতিকে বলা 
( বিস্তৃত আলোচনার 
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" মৃদদ্বা, পিপীলিকা ও গোপুচ্ছা! ৷ কিন্তু আজকাল এগুলির বথাষথ ব্যবহার না 
থাকার, সঠিকভাবে এগুলির মানে বোঝা যায় না। 

(১০) প্রস্তার- প্রস্তার কথাটির মানে হ’ল বিস্তার করা। কোনো একটি 
তালকে কায়দা, পাল্টা, রেলা, টুকড়া ইত্যাদির দ্বারা বিস্তার করাকেই বলা! হয় 
প্রস্তার | 

এই হ'ল তবলার দশ প্রাণ। 


॥ সংক্ষিগুসান্ন ॥ 

প্রাচীন সঙ্গীত শীস্ত্কারেরা কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, 
বতি ও প্রস্তার__এই দশটিকে তালের প্রাণ বলে উল্লেখ করেছেন । . প্রাচীনকালে 
এগুলির বহুল প্রয়োগ দেখা গেলেও, আজকাল এর যথাযথ প্রয়োগ একমাত্র 
দক্ষিণ ভারতীয় অর্থাৎ কর্ণাটক সঙ্গীতেই দেখা যায়। কিন্ত উত্তর ভারতীয় 
সঙ্গীত-এর ব্যবহার আজ প্রায় ন! থাকায়, এর অনেকগুলি সম্বন্ধেই আমাদের 
ধারণ। তেমন সুস্পষ্ট নয় । 

কাল ॥_গান, বাজন| বা নাচের জন্য যে সময় লাগে, তাকে qan হয় 
কালি ^ 

মার্গ ॥_তালের গতিপথকে বল| হয় মার্গ। এর সীমা তালের প্রথম 
মাত্ৰ| থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত অর্থাৎ এক আবৃত্তি ব| আবর্তন ৷ 

ক্রিয়া ॥-_হাতে তাল দিয়ে কোনে তাল দেখানোর নাম ক্রিয়া । 
এর দু'টি ভাগ_সশব্দ ও নিঃশব্দ । সশবে তালি পড়ে, নিঃশবে পড়ে নাঃ 
হাত তুলে বা আঙুল গুণে মাত্রা ও বিভাগ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, 
Ste দেখানে|। 

কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে, এই ফাঁক দেখানোকে বলে বিসঞ্িতম্‌। এর 
তিনটি ভাগ-__পতা্ক বিসর্জিতম্‌, কৃষয় বিসঞ্জিতম্‌ এবং সপিণী বিস্জিতম্‌। 

অঙ্গ ॥-__তালের বিভাগগুলিকে বল! হয় pr । অঙ্গ বা বিভাগ ছ/রকমের-_ 
অন্ধদ্রাত, দ্রুত, লঘু, গুরু, Ss কাকপদ। অনেকে exp আরও দু'টির 
নাম করেন। সে দু'টি হ'ল ues বিরাম ও লঘু বিরাম। এই অঙ্গগুলির 
সাহায্যেই কৰ্ণাটক সঙ্গীতে তাল তৈরী করা zs | 

গ্রহ ॥_-তালের যে মাত্র! থেকে গান বা বাজন! আরম্ভ হয়, তাকে বলে 
SIC | আরস্তের স্থানভেদে গ্রহ চার রকমের-_সম, বিষম, অতীত, অনাগত ৷ 


তবলাঁর ব্যাকরণ ॥ ৫১> 


জাতি ॥__কর্ণাটক সঙ্গীতকে আধার করেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে জাতি 
fas কর! হয়েছে। তা না হ’লে এই পদ্ধতিতে জাতির অর্থ তেমন সুস্পষ্ট 
নয়। কর্ণাটক সঙ্গীতে জাতি পাঁচটি__চতত্ত্, fem, «e, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ। 
লঘুর মাত্রায় পরিবর্তন করে জাতি উৎপন্ন করা হয়। 

কল। ॥-_তালবাছ বাজানোর পদ্ধতি ও শৈলীকে (style ) বল! হয় কলা । 
একে আশ্রয় করেই স্ষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ঘরাণা ও বাজ d 

লয় ॥-_সঙ্গীতের গতিকে বল! হয় লয় । গতির তারতম্য অনুসারে লয় 
তিন রকম-__বিলস্বিত, মধ্য ও wwe I 

যতি ॥ সঙ্গীতে সময় মাপার নিয়মকে বলা! হয় বতি। শাস্ত্রে পাঁচ রকম 
যতির উল্লেখ পাঁওয়| গেলেও, বর্তমানে এদের যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। 

প্রস্তার ॥_ প্রস্তার মানে হ'ল বিস্তার করা। কোনে! একটি তালকে 
বিধিবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করাকেই বলা হর প্রস্তার | 


॥ ভাললিপি ॥ 

কোনো একটি তালের ঠেকাকে মাত্রা, বিভাগ ইত্যাদি সহ সঠিকভাবে 
নেখাকেই বল! হয় তাললিপি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখেছি, ছোট 
ছোট ছেলেদের যেমন মুখে-মুখে অক্ষর পরিচয় শেখানে হয়, তেমনি শেখানো 
হয় লিখেও। এই বে আজ আমরা এত কথা লিখে প্রকাশ করতে পারছি, 
তা শুধু সেই অ, আঁ, ক, খ লিখতে শেখা থেকেই। সেই সামান্ত কতকগুলি 
বর্ণকে পরপর সাজিয়ে আমর! কতই ন! গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা 
করছি | কিন্ত যদি এইভাবে লেখার ব্যবস্থা না থাকতো, তবে বই-ও লেখা 
যেতো ন৷, ছাপাও হ'ত না আর আমাদের বই পড়ে কিছু শেখার কথাও 
উঠতো না। স্বরলিপির বেলাতেও ঠিক এই কথা বলা যেতে পারে! 
সঙ্গীতশিক্ষক কাছে ন! থাকলেও স্বরলিপি দেখেই আমরা বুঝতে পারি Co 
কোথায় ঠিক হচ্ছে, কোথায় ভুল হচ্ছে। একটা স্বরলিপি দেখে বিদেশে 
বসেও একজন গান তুলে নিতে পারছে। কিন্তু এটা সম্ভব হ'ত না, বদি 
আমরা স্বরলিপি লেখার নিয়ম না জানতাম। ঠিক সেইরকম, তাঁললিপি 
লেখার পদ্ধতি না জানলে আমরা wy মুখেই বলতে পারবো বোলগুলিকে, 
লিখে প্রকাশ করতে পারবো না। আর এইজন্তই তাললিপির এত 
প্রয়োজন | গানের যেমন স্বরলিপি, নাচের যেমন নৃত্যলিপি, তালেরও হ'ল 
তেমনি তাললিপি। একমাত্রার মধ্যে কতটুকু অংশ হবে, এক-একটি মাত্রা 
ক'টি বর্ণ থাকবে, কোন মাত্রা থেকে আরম্ভ হবে, কোথার শেষ হবে; 
কোথার-কোথার তালি-খালি হবে, সবকিছুই আমর! জানতে পারি তাঁললিপির 
সাহায্যে | 

হিনু্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে বর্তমানে ছু'রকম তাঁললিপির প্রচলন দেখা 
বায়। একটি হ'ল ভাতখণ্ডে পদ্ধতি এবং আর একটি বিষ্ণুদিগন্বর পদ্ধতি ! 
এই পদ্ধতি দু'টির মধ্যে ভাতখণ্ডে পদ্ধতিরই প্রচলন cub) এই পদ্ধতিটি 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৫৬ 


খুব সহজ হওয়ায় প্রার সকলেই এইটিই ব্যবহার করেন । কিন্তু vi 
পদ্ধতিই আমাদের জান! দরকার। নিজেরা আমরা যাঁতেই লিখি না কেন, 
জানতে হবে ছুটোই। তাই এখানে ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগ্বর_এই zb 
পদ্ধতিরই আলোচনা করা gs । j 

কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতানুসারে, তাঁললিপির এই gb 
পদ্ধতির কোনোটিই সম্পূর্ণ fag নয় অর্থাৎ এই তাললিপি দেখে একটি 
তালের সবকিছু ছবির মত পরিষ্কার হ'রে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে না। 
তারা বলেন পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের স্বরলিপি ও তাললিপি পদ্ধতির 
উন্নতি করা প্রয়োজন । পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে বেমন সবকিছু খুটনাটিই ধর' 
পড়ে, আমাদের পদ্ধতিতে তা ধরা পড়ে aie তাঁদের একমাত্র 
অভিযোগ । বরং এই ছুটি পদ্ধতির মধ্যে বিক্ণুদিগ্র পদ্ধতিতে তরু 
পরিফাঁরভাবে অনেক কিছু গাওয়া যায়, fx ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে এসব 
কিছুই জানা যায় না। অভিযোগটা হরতো মিথ্যে নয়, কিন্ত যদি সেইরকম 
কোনে। নতুন তাললিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করতেই হয় তো তার অন্ত তে 
তারাই আছেন! বাংলাদেশে আগে যে সমস্ত দেশীয় স্বরলিপি ও তাঁললিগি 
পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, নতুন দিনের অনেকেই সেগুনির সঙ্গে পরিচিত গণ 
সেগুলি আজ বিনুপ্তপ্রায়। ভুল হোক আর নিতুল হোক, আজ সর্বভারতীয় 
শিক্ষার্থীদের “সামনে এই ছ'ট মাত্র পদ্ধতি। পরীক্ষা, দিতে CUT এগুলি 


জানতেই হবে। আজ সঙ্গীতের প্রচার খুব বেডে গেছে।  ঘরে-ঘরে 
ছেলেমেয়েরা গান-বাজনা শিখছে। সঙ্গীত বিদ্যালয়, মহাবিগ্ভালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় 
তার WU 


গড়ে উঠছে দেশে । এই অগণিত শিক্ষার্থীর যাতে ভুল না শেখেন, 
জ্ঞানী-গুনী ও সঙ্গীত-গবেষকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় কি! 


॥ ভাভখ০গু পদ্ধতি ॥ 
আমাদের দেশে বেশী প্রচলিত, কারণ এই 


আগেই বল! হয়েছে যে এই পদ্ধতিটিই 
পদ্ধতিতে ব্যবহৃত চিহ্ৃগুলি খুবই সরল। তাই প্রথমে সেই চিহ্নগুলি বর্ণনা 
ক্র! হচ্ছে 

এই পদ্ধতিতে একমাত্রার মধ্যে একটি বর্ণ থাকলে কোনো focus প্রয়োজন 


লে বন্ধনী চিহ্ন দিয়ে সেটিকে বুঝিয়ে দিতে হয়। 


হয় ন, কিন্তু একটির বেশী হ 
যদ্দি একমাত্রার মধ্যে বোঝাতে হয়ঃ 


যেমন, qp «p বাতি রকি ট এইগুলিকে 


*5 |! তবলার ব্যাকরণ 
তবে ধাধ] বা তিরকিট এইভাবে লিখতে হবে । অর্থাৎ, একমাত্রার মধ্যে যে 
৯ SN 


ক'টি বর্ণ থাকবে সেগুলিকে একসঙ্গে লিখে তার তলায় একটি এইরকম ২ চিহ্ন 
দিতে হবে। 

যখন একটি বর্ণকেই বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় তখন 
সেটি বোঝাতে হয় একটি অবগ্রহের (9) সাহাব্যে। যেমন, ধা 9। অবগ্রহের 
বদলে ভ্যাশ (—) বা হাইফেন (-)-এর সাহায্যেও এটি বোঝানো যেতে 
পারে । 

এই পদ্ধতিতে 'সম্-এর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয় + বা * এবং | 
খালি’ হিসাবে ব্যবহার কর! হর ০। সম্‌ এবং ফীক বা খালি ছাড়। তালের 
অন্তান্ত বিভাগগুলিকে ২, e, ৪ ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 
িম'কে ধর! হয় প্রথম তাল হিসাবে । কিন্তু এখানে সম্্‌’-এর fem দেওয়া হয় | 
বলে আলাদা করে আর ১ লেখার প্রয়োজন হয় না। এর পরের তালিটিকে 
২র তাল, তার পরেরটিকে ওর তাল এইভাবে ধরা হয়। 

ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে কোন তালের তাললিপি লিখতে হলে এইভাবে 


লিখতে হবে। ধরুন, চৌতালের তাললিপি লিখতে বল! হ'ল। কিতাবে 
লিখবেন দেখুন ৷ 
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আমরা জানি, চৌতাল ১২ মাত্রার তাল এবং এর ৬টি বিভাগ । প্রত্যেকটি 
বিভাগে ছুট করে মাত্রা । ১, ৫» ৯ ও ১১ মাত্রায় তালি এবং ৩ ও ৭ মাত্রার 


খালি। অর্থাৎ, মোট ৪টি তালি এবং ২টি খানি। তাললিপিটির মধ্যে এর 
সবগুলিই বর্ধিত হয়েছে। 


॥ বিষ্ণুদিগন্ধন্ব পদ্ধতি ॥ 
এবারে আলোচনা করা হচ্ছে বিষ্ণুদিগন্বর পদ্ধতি সম্বন্ধে । এই পদ্ধতিতে 
প্রত্যেকটি বাণীর নীচে চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে cres হয় যে সেটি কত মাত্রার ! 


ভাতথপ্ডে পদ্ধতির মত এই চিহৃগুলি অত সরল নয়, বরং একটু বেশী wb! 
প্রথমেই এর চিহ্নগুলি দেখুন 


ভবলার ব্যাকরণ ॥ ৫৫ 


কে) এক মাত্রা বোঝানোর জন্য বাণীর নীচে একটি ড্যাশ (—) ব্যবহার 
করা হয় । যেমন, ধা 


(4) আধ মান 3 বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ret ৫)। যেমন, ধা গে 
0০ 
গে) সিকি মাত্রা (3) বোঝাতে ব্যবহার করা হয় (-)। যেমন, fos কিউ 


ঘে) অর্ধ সিকি মাত্রা (৯) বোঝাতে ব্যবহার করা হয় (= 


যেমন, ধির ফি feb v 
(e) একের-তিন মাত্রা (উ) বোঝাতে ব্যবহার করা হয় (-) 


যেমন, ধা কিট 


চে) একের-ছয় মাত্রা ($) বোঝাতে ব্যবহার করা m)! 
যেমন, ধা, কি bem 


(ছ) ছু; মাত্র! বোঝাতে ব্যবহার কর! হয় ( )! যেমন, ধা 


এই পদ্ধতিতে “সম্-এর জায়গায় ১ এবং খালি বা ফাকের জায়গায় + 
ব্যবহার করা হয় । অন্ঠান্ত বিভাগগুলির সময় যে-যে মাত্রার ওপর তালি পড়ে, 
সেই মাত্রীসংখ্যা লিখে সেই বিভাগটি বোঝানো হয়। যেমন, ত্রিতালের “সম-এর ' 
জায়গায় ১ এবং ফাকের জায়গায় অর্থাৎ ৯-এর মাত্রায় + চিহ্ন দিতে হবে । আর 
€ ৬ so xia বে ছ'টি বিভাগ wm হর, সেখানে বার. ao 


লিখতে হবে I 
এবারে দেখুন বিষ্ণুদিগন্বর পদ্ধতিতে কোনো তালের তাললিপি কিভাবে 
লিখতে হবে। মনে করুন  চৌতালেরই তাললিপি লিখতে হবে। আমরা 


এর মোট ৬টি বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগে 
ও ১১ মাত্রায় এবং খালি বা ফাক ৩ ও ৭ মাত্রায় 
খাঁলি। তাললিগিতে এগুলি কিভাবে লিখবেন 


জানি যে এটি ১২ মাত্রার তাল ! 
২টি করে মাত্রা | তালি ৯, ৫, ৯ 
অর্থাৎ, মোট ৪টি তালিও ২টি 
দেখুন =. 
ধা ধা দেন্‌ তা কি ট ধা দেন তা তিট ক 
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₹৬ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


তাললিপির দু’টি পদ্ধতি সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা কর! হ’ল এবং কিভাবে 
তাললিপি লিখতে হর তাও দেখানো হ’ল। এ তো! গেল শুধু ঠেকার তাঁললিপি। 
কৌনো তালের মুখড়া, পরণ, টুকড়া ইত্যাদির লিপিও এই একই নিয়মে 
করতে হবে। তাললিপিতে দু’গুণ, তিনগুণ, ইত্যাদি লয়কারী কি ভাবে লিখতে 
হয়, তার নির্দেশও পরে দেওয়া! হচ্ছে। 


॥ সংক্ষিগুসান্র ॥ 
কোন তালের ঠেকাকে মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি, ইত্যাদি সহ সঠিকভাবে 
লিপিবদ্ধ করাকেই তাললিপি বল! হয়। আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে এখন 
ছুটি তাললিপির প্রচলন দেখা যায়_ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগন্বর পদ্ধতি 
ভাতথণ্ডে পদ্ধতিরই প্রচলন এখন বেশী কারণ, এই পদ্ধতিটিই অপেক্ষারুত সহজ | 
বাংলাদেশে প্রচলিত পূর্ব পদ্ধতিগুলি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ৷ 


নবম অধ্যায় 


॥ লয়কান্রী ॥ 
আজকাল সঙ্গীতের পরীক্ষা, ইত্যাদিতে প্রায়ই কোন তালের ঠেকা ছ*গুণ, 
তিংগুণ, চৌগুণ, আড় প্রভৃতি লয়ে হাতে তালি দিয়ে পড়তে বলা হর। লিখিত 
পরীক্ষাতেও তাললিপি লিখতে দেওয়া হর । লয়ের এই ছন্দ-বৈচিত্রযকেই বলা 
হর লয়কারী। কিন্তু লয়কারী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আগে প্রথমেই 
ভালোভাবে জান! দরকার লয় কি? এ সম্বন্ধে আগেও আলোচনা করা 
হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আরও একবার এ বিবয়ে বলা 
হচ্ছে। 

লয় মানে হ'ল গতি। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যার কোন 
গতি নেই,__সে সব জিনিষকে বলা হয় we! জড় পদার্থ ছাড়া আর সব 
কিছুরই নিজস্ব গতি আছে। সঙ্গীত-ও গতিশীল, সে জড় নর। সঙ্গীতের 
এই গতিকেই বলা হয় লয় I 

qa তিন রকমের-_বিলম্বিত, মধ্য ও wl 
হয় না। কোনটির গতি খুব ধীর, কোনটির দ্রুত, 


-সব জিনিষের গতি সমান 
আবার কোনটির গতি এই 


হুই-এর মাঝামাঝি-_মানে মধ্য ।. গতির এই তারতম্য অনুসারেই তিনরকম 
নয়ের স্থষ্টি হয়েছে । যার গতি খুব ধীর, তাঁকেই বলা হয় বিলম্বিত লয় 
মাঝি গতিকে 


বার গতি দ্রুত তাকে বলে ভ্রুতলয়। আর এই ছুই-এর মাঝ 
বলে মধ্যলয়। দ্রুতলয় বলতে মধ্যলয়ের দু'গুণ গতিকে বোঝায় আর মধ্যলয়ের 


গতি হ’ল ঘড়ির এক সেকেও্ডের সমান 
রর ছন্দ বৈচিত্্যকেই বলা হয় লয়কারী। 


আগেই বল৷ হয়েছে যে, UU 
এবারে দেখুন কোন লয়ের কি নাম। তবে তাঁর আগে একটি কথ। বলে রাখা 
দরকার যে, হাতে তালি দিয়ে কোন লয়কারী দেখানোর সময়ে তালি কিন্ত 


ঠীয়লয়ের মতই থাকবে d 


*v | তবলার ব্যাকরণ 


॥ ঠায় বা বর্রাবন্র লয় ॥ 
প্রত্যেক মাত্রার একটি করে বর্ণ বা সংখ্যা হ’লে, তাঁকে বলে ঠায় লয় ব| বরাবর লয় ! 
ঠার লয় বা বরাবর লয় লিখে প্রকাশ করা কিন্তু খুবই সোজা। প্রত্যেকটি সংখ্যা 
অথবা বর্দকে আলাদা করে এক-এক মাত্রায় লিখলেই ঠায় লয় বোঝায়। যেমন, 
মনে করুন আপনাকে ঝাঁপতালের ঠায় লয়ট লিখতে বল! হয়েছে । কঠিন 
কিছুই নয়। ঝাপতালের ঠেক! আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তাললিপি-ও লিখতে 
শিখেছেন। এ ঠেকাটিকে বেশ সুন্দর করে ফাঁকফর্ণক করে লিখে দিন__ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ » Lo 
quB ep rg “বানা eser নাবী ng ad 
aD | E] ০ ৩ 


বাস হয়ে গেল। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক মাত্রায় একটি করে বর্ণ বল৷ হয়েছে। 
কাজেই এটি হবে ঠায় লর বা বরাবর লয়। 


॥ দ্বিগুণ ব। দু’গুণ ॥ 

এবারে দেখুন দ্বিগুণ বা দু’গুণ। যখন একটি মাত্রার মধ্যে ছু”ট মাত্রার 
সংখ্যা বা বাণী বলা হয়, তখন তাকে বলে v'ed] দু’গুণ লেখার সময় 
ছ'টি অংখ্যা বা বাণীকে এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিখে একটি মাত্রা হিসাবে 
দেখাতে হয়। মনে করুন, Q ঝাঁপতালেরই wed লয় লিখতে দেওয়া হয়েছে 
আপনাকে । ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আগেই বলা হয়েছে যে ছুগুণ মানে 
হ'ল একমাত্রায় ছ্র'মাত্রার অংশ | অর্থাৎ, ঠার লয়ে যেমন প্রত্যেক মাত্রায় একটি 
করে বর্ণ ছিল, এতে তা নয়; এতে থাকবে প্রতি মাত্রায় ছু'মাত্রার অংশ । 
দেখুন কিভাবে লিখবেন ৷ 
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কিন্তু একটা কথা। যদি বলা হয়, এমনভাবে দ্বিগুণ লিখতে বা বলতে হবে Co 
তা যেন একবারেই শেষ হয়ে যার, ছু'বার না বলতে হয়। অর্থাৎ এখানে 
মেমন সম্পূর্ণ অংশটির দু’গুণ দু'বার বলা! হচ্ছে, তা না করে একবার মাত্র দুগুণ 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৫৯ 


দেখিয়ে সমে এসে মিলতে হবে। এটাও এমন কিছু কঠিন নয়। শুধু 
একটু যা হিসেবের ব্যাপার । এতে প্রথমেই আপনাকে দেখতে হবে যে কোথা 
থেকে আপনি ছু*গুণ শুরু করবেন। সেটা কি করে জানবেন? ছু গুণ মানে 
যে একমাত্রার ছু"মাত্রার অংশ-__-একথা বারবার বলা নি ষ্পয়োজন। তাহলে 
ঝাঁপতালের ছু*গুণ কতমাত্রার মধ্যে হবে? ছর'মাত্রার অংশ একমাত্রার নিয়ে 
এলে ১০ মাত্র! আসবে ৫ মাত্রায় । অর্থাৎ, যে তালের দু'গুণ করতে হবে 
আপনাকে, তার মাত্র! সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করবেন। যেমন করছেন এখানে 
বাঁপতালে ৷ বাঁপতাল ১০ মাত্রার তাল। এর Wed করলে, তা শেষ হবে 
(১০৯২) ৫ মাত্রায়। তাহ'লে আরম্ভ করবেন কোথা থেকে? ২০ মাত্রা 
থেকে ৫ মাত্রা বাদ দিন (১০-৫), রইলে| ₹। কাজেই প্রথম ৫ মাত্র। ছেড়ে 
দিয়ে, ৬-এর মাত্র! থেকে মানে ফাক থেকে শুরু করুন| 
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॥ আধগুণ ৰব! serene ॥ 
দু'গুণ দেখলেন, এবারে দেখুন আধগুণ। একটি মাত্রায় ছু"টি মাত্রার সংখ্যা বা 
বাণী বলা হলে ed হয় কিন্ত যদি ছু'মাত্রার মধ্যে একমাত্রার সংখ্যা বা বাণী 
বলা হয়, তাহলে তাকে বলে SU SR I ছুঃমাত্রা এক মাত্রা মানে কোন স্বর 
বা সংখ্যার অর্ধেককে একমাত্রার বলা। লেখার সময় তাই প্রত্যেকটি সংখ্য 
বা স্বরের পরে কোন few দিয়ে একটি করে মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়। 
সাধারণতঃ এজন্ত অবগ্রহ (5) ব্যবহার করা হয়। এখানে অবশ 
wi fes দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখন দেখুন কিভাবে কোনো! 
তালের আধগুণ লিখবেন। বাঁপতাল দিয়েই জিনিষটা বুঝুন। বাঁপতালের 
মাত্রা "সংখ্যা ced ছুঃমাত্রায় এক মাত্রার অংশ. থাকবে আধগুণে 
অর্থাৎ ১০ মাত্রার আধগুণ করতে হ'লে আমাদের প্রয়োপরন (১০৮২) ২০ মাত্রা 
বা বাঁপতালের পুরো দু'টি আবৃত্তি। কারণ, এক মাত্রায় থাকবে আধমাত্রার 
অংশ । বলা হয়েছে যে, আধগুণ লেখার সময় প্রত্যেকটি বর্ণের পর কৌনে। 


৬* ॥ তবলার ব্যাকরণ 


চিহ্ন দিয়ে একটি করে মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হ্য়। কাজেই আমরা অনায়াসে 
ঝাপতালের আঁধগুণ লিখতে পারি এইভাবে I— 
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বুঝলেন তো ব্যাপারটা । আধগুণ যখনই লিখতে হবে, তখনই এইভাবে একটি 
করে মাত্রা বাদ দিয়ে দিয়ে মূল বাণীটিকে লিখে দেবেন । 


॥ ভিসগুণ বা তিনগুণ ॥ 
এবারে তি’গুণ বা তিনগুণ। যখন একমাত্রার মধ্যে তিনটি মাত্রার সংখ্যা বা 
বর্ণ বলা হয়, তখন তাকে ,বলে তি’গুণ। তি’গুণ ব| তিনগুণ লেখার সময় 
তিনটি করে সংখ্যা বা বর্ণকে একত্রে লিখতে হয়। তিনগুণে কোনো 
তাল লেখার সময় দু’গুণের মত এটিও আপনি ছু'ভাবে লিখতে পারেন। 
এক নয় পুরে| অংশটিকে তিনবার লিখে, নয়তো একবারই মাত্র তি'গুণ লিখে। 
প্রথমটি খুবই সোজা। কোনোরকম হিসেবের বালাই নেই। একেবারে প্রথম 
মাত্রা থেকে পরপর তিনটি করে মাত্রার বাণীকে একসঙ্গে এক-এক মাত্রায় লিখে 
যান একেবারে শেষ মাত্রাটি পর্যন্ত ; হয়ে যাবে তিনগুণ। বঝাঁপতালেই দেখুন 
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p ২ ০ ৩ 


দ্বিতীয় নিয়মটিতে কিন্তু এত সহজে হবে-না। একটু হিসেব করে নিতে হবে 
থে কত মাত্র। থেকে শুরু করলে সম্পূর্ণ বোলটির তিনগুণ একবার মাত্র করে সরে 


তবলায় ব্যাকরণ d ৬১ 


এসে মেলা বারে । হিসেবট। অবশ্য খুব কঠিন নর। যে তালের তি'গুণ করতে 
হবে, তার মাত্রা সংখ্যাকে ৩ দিয়ে ভাগ করবেন প্রথমে । যেমন ধরুন বাঁপতাল। 
এর feed করতে হ'লে প্রথমে ১:কে ৩ দিয়ে ভাগ করুন, কারণ ঝাঁপতাল 
১০ মাত্রার তাল। ১০কে ৩ দিয়ে ভাগ করলে হয় (১০৮৩) e$ বা ২৬" 
অর্থাৎ বাঁপতালের feed হবে এই ২৩- মাত্রার মধ্যে। তাহ'লে শুরু করবেন 
কৃত মাত্রা থেকে ?...তি'গুণ করে সমে এসে মিলতে হবে আপনাকে । কাজেই 
শেষ দিক থেকে এ ২ মাত্রা বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ ১০ মাত্রা থেকে বাদ 


যাবে ২৯. মাত্রা । দেখুন তাতে কি দীড়ায়__ 


১৩. ৩০-১৬--২ ০.০০৬২ 
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অর্থাৎ বাঁপতানের তি*গুণ লয়কারী গুরু করতে হবে ৬৪ মাত্রার পর থেকে, 
মানে ৬টি মাত্রা তে! বাদ যাবেই, ৭-এর মাত্রারও প্রথম দু'টি ভাগ বাদ দিয়ে oon 
ভাগ থেকে গুরু করতে হবে। ৭-এর মাত্রার এই তিনটি ভাগের কথ শুনে অবাক 
হবার কিছুই নেই। তিগুণ লয্বকারীতে প্রত্যেক মাত্রার তিন মাত্রার অথশ 
থাকে, এ তে। আগেই গুনেছেন। এখানে & অংশগুলিকেই এক একটি ভাগ 
খর। হরেছে। ৬২ মাত্রার পর থেকে শুরু করতে হ'লে তাই আপনাকে ৬ মাত্রা 
পর্যন্ত ঠায় লর রেখে ৭-এর মাত্রার প্রথম ড অংশ ছেড়ে দিতে হবে। অথাৎ 
৭-এর মাত্রাকে তিন ভাগ করে তার প্রথম দু'টি ভাগ বাদ দিয়ে তি’গুণ গুরু 


করতে হবে । এবারে দেখুন লেখার নিয়ম 1 
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॥ চান্বগুণ ৰা চৌগুণ I 


একমাত্রায় তিন মাত্রার অংশ বলা হ’লে যেমন হয় তি’গুণ, তেমনি যখন একমাত্রার 
মধ্যে চারটি মাত্রার বর্ণ বা অংখ্য। বলা হয়, তখন তাঁকে বলা হয় চৌগুণ। 
চৌগুণ লয় লেখার সময় তাই একত্রে চারটি ক'রে বর্ণ বা সংখ্যা লিখতে wd 
আগেরগুলির মত এটিও আপনি ছু'ভাবে লিখতে পারেন । প্রথম মাত্রা থেকে 


৬২ 1 তবলার ব্যাকরণ 


শেষ মাত্রা পর্যন্ত প্রত্যেক মাত্রায় চারটি করে মাত্রার বানী নিরে চৌগুণ লিখলে 
সম্পূৰ্ণ বোলটি চৌগুণ লয়ে বলতে হবে আপনাকে চারবার । যেমন, 


> ২ ৩ 8 [4 
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| 
বীনাধীৱী  নাতীনাৱী | বীনারীন! দীবীনাতী নারধীবীন। 
| 


০ 


আর যদি চৌগুণ লয়ে মাত্র একবারই বলে সমে এসে মিলতে চান তো 

| প্রথমেই আপনাকে তালের মাত্রাসংখ্যাকে ৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগ 
করার পর এ মাত্র! সংখ্য। থেকে ভাগফলটিকে বাদ দেবেন | বিয়োগ ফল cupi 
পাবেন, ঠিক তত মাত্রার পর থেকে লয়কারী শুরু করবেন। যেমন ঝাঁপতাল, 
এর চৌগুণ লয়কারা গুরু হবে কত মাত্রা থেকে ? দেখুন__ 


১০-৪-২২-২ ১৩ —ipfAt (al 


অর্থাৎ এর চৌগুণ লয়কারী শুরু করতে হবে বর ELS 
? মাতা পৰ্যন্ত ঠায় লয়ে, লিখে, ৮-এর মাত্রার অর্ধেক অর্থাৎ চারভাগের ছু'ভাগ 
ছেড়ে আরম্ভ করতে হবে। তাললিপি হবে এই রকম ।__ 


১ ECT TP. SEMEL [n 5 DE 
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এইভাবে পাঁচগুণ, ছ'গুণ, সাতগুণ, আটগুণ প্রভৃতি ও একই নিয়মে লিখতে 
হবে একমাত্রার বতগুলি বর্ণ বা সংখ্যা বলা হবে, তাকে ততগুণই বলা 
EE 

লয়কারীকে ছন্দ হিসাবে আমরা মোটামুটিভাবে সহজ ছন্দ ও কঠিন ছন্দ 
এই দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । কঠিন ছন্দ বলতে যেগুলি সোজাসুজি না 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৬৩ 


গিয়ে একটু বাকাভাবে চলে, তাকেই বোঝার । আড়লর এই কঠিন ছন্দের মধ্যে 
গড়ে। আড়লরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে অবশ্য মতান্তর আছে | একদল বলেন সমস্ত 
কঠিন ব। বাঁকা ছন্দই আড়লয়, কিন্তু অন্যেরা বলেন যে একমাত্র দেড়গুণই হ’ল 
আড়লয়। 


॥ ০দড়গুণ বা feces দুই গুণ ॥ 

যখন একমাত্রার মধ্যে ১২ (দেড়) মাত্রা বা ২ মাত্রার অংশ বলা হয়, তখন 
দেড়গুণ হয় অর্থাৎ দেড়গুণে প্রতি ছু*মাত্রার তিনটি করে সংখ্যা ব! বর্ণ থাকে। 
কিন্ত লিখবেন কি করে? এই ধরনের লয়কারী লেখার সময় প্রথমেই দেখবেন 
ষে, আপনাকে কতগুণের লয়কারী দেখাতে হবে p এখানে যেমন ধরুন, দেড়গুণ | 
দেড়গুণ মানে হল ও গুণ, অর্থাৎ প্রতি দু’মাত্রায় তিন মাত্রার.অংশ বলতে 
হবে। সহজভাবে জিনিষটা বোঝার জন্য তিনটি সংখ্যা প্রথমে আলাদা করে 
লিখুন_-১ ২ e| এই তিনটি মাত্রাকে দেখাতে হবে ছু'মাত্রার ভেতর । 
দেড়গুণ লয়কারীতে একমাত্রায় থাকবে দেড়মাত্রার অংশ । কাঁজেই এই তিনটি 
মাত্রাকে ছু'মাত্রায় দেখানোর সময় প্রথম মাত্রায় ১ তো থাকবেই, তাছাড়া ২-এরও 
অর্ধেকটা থাকবে ॥ কিন্তু এই অর্ধেক অংশ দেখাবেন কি করে Pen 

সংখ্যা তিনটিকে আলাদা করে লেখার পর আধগুণ লেখার মত প্রত্যেকটি 
মাত্রার পর একটি করে 5 ( অবগ্রহ ) বা — (ড্যাশ ) দিয়ে বাড়িয়ে যান। 


»—32—9— 


সংখা। আর ড্যাশ মিলে এখন হ'ল মোট ছ'টি। এর দু'টি ভাগ করুন। 


অর্থাৎ তিনগুণ লেখার মত এক সঙ্গে তিনটি করে লিখুন_ 

Sum. ee 

দেখুন, মাত্র! তিনটিই রইলো। কিন্ত তাদের লেখ! হ'ল ছু'খাত্রায় এবং 
এক-এক মাত্রায় দেড় মাত্রার অংশই রইলো। কাজেই দেড়গুণ লেখার সময় 
মোট যত মাত্রার দেড়গুণ লয়কারী আপনাকে দেখাতে হবে, তত গুলি মাত্রাকে 

e. 

আলাদাভাবে লিখে প্রত্যেকটি মাত্রার পর ড্যাশ বা অবগ্রহ দিয়ে এভাবে বাড়িয়ে 
যাবেন। তারপর তিনগুণ লেখার মত পরপর তিনটি করে সংখ্যা এক সঙ্গে 
নিয়ে লিখে যাবেন, হয়ে যাবে দেড়গুণ। 


৬৪ | তবলার ব্যাকরণ 


॥ w^cssu ভিন গুণ ॥ 
এ তে গেল ভ্ু'মাত্রার মধ্যে তিন মাত্রী। কিন্ত বদি তিন মাত্রার মধ্যে ঢ’মাত্রা 
হুয় অর্থাৎ প্রত্যেক তিন মাত্রার মধ্যে দু'টি করে সংখ্য। বা স্বর বলতে হর? 
তিন মাত্রার মধ্যে ছুঃমাত্রা মানে ১ মাত্রার মধ্যে 3 মাত্রা wed] তাহলে do 
লরকারীকে বল। হবে উ (দুয়ের তিন ) গুণ। ই গুণ লেখার সময় তিনমাত্রায় 
. ছু'মাত্র। লিখতে হবে। 
আগের নিরমানুসারে প্রথমে সংখ্য। আলাদ। করে লিখুন ১ ২। 
এখানে সখ্য! আছে ছু'টি। এর প্রত্যেকটি সংখ্যার যদি তিনটি করে 
ভাগ করতে হর তবে প্রত্যেকটির আরও ছু'মাত্র! করে দরকার। অতএব 
এদের মাঝে vl করে ড্যাশ দিতে হবে| ১-_--__-২-__--_-| 
দেখ! যাচ্ছে বে সংখ্যা ও ড্যাশ মিলে মোট ছ’টি ভাগ আছে কিন্তু দেখাতে 
বল! হয়েছে তিন মাত্রার মধ্যে ছু'মাত্র! মানে দু’টি সংখ্যাকে তিন মাত্রায় দেখাতে 
হবে। সুতরাং এ অংশটিকে তিনটি ভাগ করতে হবে । তাই wes লেখার 


মত প্রত্যেক দু'টি করে ভাগ নিয়ে এক একটি মাত্রা হিসাবে ধরুন। 
০০২৭ 


॥ চাত্ব্বেস্ন তিন গুণ ॥ 
বদি তিন মাত্রার মধ্যে চারটি সংখ্যা। বা স্বর বলা হয়, তাহলে তাকে বলা হর. 
ও (চারের তিন) গু৭। & গুণ লেখার সময়েও আগের নিয়ম অনুসরণ করুন! 
তিন মাত্রার চারটি স্বর দেখাতে হবে, তাই প্রথমেই চারটি সংখ্যাকে আলাদা 
করে লিখুন = 

১২৩৪ I 

এবার এ্রত্যেকটির মাঝে দু’টি করে ড্যাশ দিয়ে যান, কারণ প্রত্যেকটির ৩টি 
করে বিভাগ এরোজন, কিন্তু সংখ্যা আছে একটি করে। 

DE ITE E ACE EAR ERES] 

বেহেতু তিনটি মাত্রা দেখাতে হবে তাই প্র অংশটিকে তিনভাগে ভাগ 
STA দেখ| যাচ্ছে বে ওতে মোট ১২টি ভাগ আছে। একে তিনভাগ করর্পে 


প্রত্যেক বিভাগে চারটি করে পড়বে। তাই চৌগুণ লেখার মত চারটি করে ভাগকে 
এক সঙ্গে লিখুন 


৯----২ 


NM 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৬৫ 


॥ fecere চাল্প গুণ বা ০পীনগুণ ॥ 
যখন চার মাত্রার মধ্যে তিন মাত্রার অংশ বলা হয়, তখন তাকে বলা হয় 
তিনের চার (৪) গুণ। একে পৌনগুণও বলা হয়। পৌনগুণ লেখার সময়েও 
আগের নিয়মই অন্সরণ করুন। তিনটি মাত্রাকে বলতে হবে চারমাত্রার মধ্যে | 
কাজেই প্রথমে মাত্রা তিনটিকে আলাদা করে লিখুন। ১ x ৩। এবারে 
প্রত্যেকটি মাত্রার চারটি করে ভাগ করার জন্য প্রত্যেক মাত্রার পর তিনটি করে 
ভ্যাশ দিন। 


$————&———9——— 


এবারে একে চারভাগ করুন I 


_ ২ 


১ ——.9 ——— 


এই হ'ল তিনের-চার গুণ বা পৌনগুণ। যে কোনো তালই হোক্‌ না কেন, 
পৌনগুণ লিখতে হ'লে তাঁর প্রত্যেক মাত্রার পর প্রথমে তিনটি করে অবগ্রহ বা 
ড্যাশ দিয়ে যাবেন। তারপর তিনগুণ লেখার মত পরপর একদঙ্গে তিনটি করে 


লিখে যাবেন_ হয়ে যাবে পৌনগুণ। 


দেখতেই পাচ্ছেন নামে এগুলো কঠিন হ'লেও কাজে কতো সোজা I এই 
ভাবেই যেকোনো কঠিন লয়কারী আপনি খুব সহজেই লিখতে পারবেন। আর 
লেখ! সামনে রেখে হাতে তালি দিয়ে অভ্যাস করলে মুখে বলাও সহজ হয়ে 
আসবে ছু’দিনেই। এই ধরনের কঠিন লয়কারী লেখার সময় যত মাত্রার যত গুণ 
আপনাকে দেখাতে হবে প্রথমেই ড্যাশ বা অবগ্রহ কিছু দিয়ে প্রত্যেকটি মাত্রার 
ততগুলি করে ভাগ করে ফেলবেন। যেমন, দেড়গুণের বেলায় বাড়িয়েছেন 
একটি ভ্যাশ দিয়ে, হু’য়ের-তিন গুণ ও চারের-তিন-গুণে বাড়িয়েছেন wb ড্যাশ 


দিয়ে আর তিনের-চার গুণে বাড়িয়েছেন তিনটি ভ্যাশ দিয়ে। 


ব্যাপারট! আরও ভালে করে দেখুন । লয়কারীর নামগুলো vu—i গুণ; 
উ গুণ) ও গুণ) ইগুণ। যখন যে লয়কারী করতে হবে, তখনই দেখবেন 


নীচে কতে। আছে। যেমন ধরুন, $ গুণে নীচে আছে ২; ৬ গুণে নীচে ৩; 
উ গুণেও তাই; আবার P গুণে নীচে আছে ৪। আপনাকে এই নীচের 
সংখ্যাগুলিই লক্ষ্য করতে হবে । নীচে যে সংখ্যাগুলি থাকবে, প্রত্যেকটি মাত্রার 
উতগুলি ভাগ করবেন ড্যাশ দিয়ে । কিন্ত ঠিক ততগুণি করেই ভ্যাশ দেবেন না! 


৫ 


es ॥ তবলার ব্যাকরণ 


যে সংখ্যা থাকবে, তার থেকে একটা কম দেবেন, তাহলেই মাত্রা আর 
ড্যাশে মিলে প্রত্যেক্টির অতগুলি করে ভাগ হবে। তারপর & নীচের সংখ্যা 
অনুসারেই অম্পূর্ণ অংশটির ততগুলি বিভাগ করবেন । কঠিন হ'লেও যে কোনো? 
লয়কারীই আপনি অতি সহজেই এইভাবে লিখতে পারবেন I 


॥ লয়কান্লী আব্বস্ত কল্পান্ন স্থান fav ॥ 
নয়কারা কি এবং কোন্‌ লরকারী কিভাবে লিখতে হর সে সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হ'ল। এবারে আমাদের জানা দরকার, কত মাত্র! থেকে এবং কোন্‌ জাঁয়গ! 
থেকে কোন্‌ লরকারী আরম্ত করতে হবে। লয়কারী আরম্ভ করার স্থান নির্ণয়ের 
নিয়মটি বদি আমাদের জান! থাকে, তবে অতি সহজেই আমরা যে কোনো 
8৬১১8, 

৭, তিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ লয়কারীগুলি আরম্ভ করার 
ex cei আগেই আলোচনা করা হরেছে। প্রথমেই দেখবেন, যে তালটির 
কারী করতে বল! হয়েছে, সেটি কৃত মাত্রার ! যেমন মনে করুন বাঁপতাঁল। 
এটি ১০ মাত্রার তাল। এর বতগুণ লরকারী দেখাতে হবে একে তত দিয়ে 
ভাগ করবেন। তারপর ভাগফল যা হবে, মূল মাত্রা সংখ্যা থেকে সেটি বিয়োগ 
করবেন। বিয়োগফল যা পাবেন, ঠিক তত মাত্রার পর থেকে লয়কারী শুরু 
করতে হবে আপনাকে । 

কঠিন লনকারীর বেলাতেও এই একই নিয়ম । বাঁপতাল দিয়েই দেখুন না! 
মনে করুন, এর দেড়গুণ করতে হবে আপনাকে | প্রথমেই bob. 
১২ ব|২ দিয়ে। হবে ত (১০-২-১০৯৯-২৬-)। এবারে ১০ থেকে * 
বাদ দিন__ 


১০ ৩5০৯৩, H 


অর্থাৎ, ৩২ মাত্রার পর থেকে ঝাঁপতালের দেড়গুণ শুরু করতে হবে, মানে 
তিন মাত্রা তো পুরো ছাড়বেনই, চারের মাত্রীরও প্রথম ভাগটি ছেড়ে দিযে আরও 
করবেন। দেখুন, লিখবেন কিভাবে__ 


১০ 


uv 


২৩ 8 ৫ | ৬ ৭ v 28 
ধী না|ধী -বী- না-ধী |-ধী- নাতী | -না- gra 
+ 


S: ০ ৩ 


| তবলার ব্যাকরণ ॥ ৬৭ 


যদি বলা হয়, ঝাপতালের à গুণ লয়কারী লিখতে, তাহ'লে দেখুন কোথা! 
থেকে আরম্ভ করতে হবে |— 
৮২৭ € 
2717 
| ২2 ১৫ 


ভাগফল হচ্ছে ১৫। ১৫ মাত্রা মানে হ’ল ঝাপতালের এক আবৃত্তি ও ৫ মাত্রা i 
অর্থাৎ ঝাপতালের এই ২ গুণ লয়কারী শেষ করতে পুরো এক আবৃত্তি এবং 
অতিরিক্ত e মাত্র! লাগবে । আরম্ভ করতে হবে ৬-এর মাত্রা থেকে অর্থাৎ 
ফাক থেকে। 

[স্থানাভাবে প্রথম পাঁচ মাত্র। বাদ দিয়ে লেখা হচ্ছে। ] 


৩ ৪ ৫] ৬ ৭|৮ ৯১০. 
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লেখার নিয়ম দেখুন__ 
১.৯] ও g- e ৭ ৮ DISC 
Bou লাক বীত-বী ome) | Ee) Rem - 
an ২ ০ ৩ 


সব নিয়মই আগের মত। 


এবার বঝাঁপতালেরই $ গুণ দেখুন_ 
এবারে ও গুণ বা পৌণগুণ। 


|] ১০+ $—yo X en -=১৩৩ 


+৩১ অর্থাৎ বীপতালের পুরো এক আবৃত্তি এবং অতিরিক্ত 
এক্ষেত্রে এক আঁবুভ্িকে আলাদা 


yore efie. 


১৩৪ মাত্ৰ৷ = ১০ 
৩২ মাত্রা লাগবে এই লয়কারী দেখাতে। 
রেখে ১০ থেকে ৩ বা ২২ বিয়োগ করুন| 


2 


tv ॥ তবলার ব্যাকরণ 


লেখার নিয়ম দেখুন 
[ প্রথম ছ’মাত্র| বাদ দিয়ে সাতের মাত্রা থেকে লেখা হ'ল ] 
4 ৮ E] ১০ ? ২ ৩ 8 ৫ 
--বী)--- না-- -ী- |-শ্বী ---|না- -তী- --ন৷ 
৩ 3r ২ 
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দেখতেই পাচ্ছেন, লয়কারী আরন্ত করার স্থান নির্ণয় করাটা! কিছুই কঠিন 
নয়। প্রথমেই দেখবেন, তালটি কত মাত্রার । তারপর যতগুণ করতে হবে 
তত দিয়ে সেই মাত্ৰ| সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে। ভাগ করার পর ভাগফলটি 
বাদ দিতে হবে তালের এ মাত্র সমষ্টি থেকে । বিয়োগফল বা! হবে, ঠিক তার 
পরের মাত্রা থেকে লয়কারী আরন্ত করবেন। মনে রাখার সুবিধার জন্য এ 
থেকে একটা স্থত্র ( formula ) তৈরি করতে পারেন এইভাবে__ 

sla] সমষ্টি+ যত গুণ-ভাগফল 

মাত্রা সমষ্টি--ভাগফল- লয়কারী আরন্তের আগের মাত্রা d 

এইটি মনে থাকলেই ভুল হবার কোন সন্তাবনাই নেই । 


॥ সংক্ষিগুসান্র ॥ 
লরের ছন্দ-বৈচিত্র্যকেই বল! হয় লয়কারী । লয়কারী বহু রকমের হয়। 
ঠায় লয়_-এতে প্রত্যেক মাত্রার একটি করে বর্ণ থাকে। 
দুগুণ লয়__এক মাত্রার ছু'মাত্রার অংশ বল! হ'লে দুগুণ লয় বলে। 
তিগুগ লয়_এতে এক মাত্রায় তিন মাত্রার অংশ বলা হয়। 
চৌগুণ লয়-_এক মাত্রায় চার মাত্রার অংশ বলা হয় এতে । 
দেড়গুণ «| তিনের-ছুঃগুণ-_এক মাত্রায় দেড় মাত্রার অংশ বলা হর ! 
'ুঃয়ের-ভিনগুণ--তিন মাত্রায় দু’মাত্রার অংশ বল! হয় এতে । 
চারের-তিনগুণ_এতে তিন মাত্রার বল! হর চার মাত্রার অংশ । 


তবলার ব্যাকরণ ॥ wx 


তিনের-চারগুণ বা পৌনগুণ-_চার মাত্রায় তিন মাত্রারঅংশ বলা হয়, 
এতে । : 
আজকাল সঙ্গীতের পরীক্ষাতে প্রত্যেক বছরেই এই লরকারীগুলি থেকে 
কিছু না কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়। ক্রিরাত্মক ( practical) পরীক্ষার সময় 
হাতে তালি দিরেও লয়কারী দেখাতে হয় । এই সময় মুখে যে লয়কারীই বলুন 
না কেন, হাতের তালি কিন্তু ঠাঁয়লয়ের মতই থাকবে | 

লরকারী আরম্ভ করার স্থান নির্ণর কর] শিক্ষার্থীদের আর একটি জ্ঞাতব্য 
বিষয়। কোন্‌ লয়কারী কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তা ঠিকমত না জানলে, 
বা বুঝলে, সঠিকভাবে লয়কারী দেখানো সম্ভব হবে না অনেক সময়েই। তাই 
অঙ্কের সাহায্যে লয়কারীর স্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই ভালোভাবে 


বুঝে নেওয়া দরকার । 


দশম অধ্যায় 


॥ ভবলান্ন বিকাশ ও বিভিন ঘক্রীণী। ॥ 

তবলার জন্ম-রহস্ত আলোচন! erc আমর! দেখেছি যে, তবলার আবিষ্কার 
কে যে করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা 
খুবই কঠিন। তবে তবলার আবিফ্ষারক সম্বন্ধে কিছু জানতে না পারলেও 
দিল্লীর সুধার খাঁ বা সিধার খাকেই আমরা মেনে নিয়েছি প্রথম 
তবলিয়া হিসেবে । এঁর আগে আর কোনে! তবলিয়ার পরিচয় আমরা 
পাই নি-জানি না তেমন কেউ ছিলেন কিনা । সুধার খাঁকেই যখন 
আমরা! প্রথম পাচ্ছি, তখন ধরে নিতে হবে যে তবলার আবিফার যিনিই করুন 
ন! কেন, সুধার খাই প্রথম তার প্রচার করেছেন। তিনি যে পদ্ধতিতে eq 
বাজাতেন, তা সম্পূর্ণ তার নিজের তৈরি, না৷ wy কারে| কাছে শেখা, তা-ও 
আমরা জানি না। অর্থাৎ, স্থধার খার আগের কিছুই আমরা জানতে পারছি 
না, সমস্তটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন । পরবর্তী ইতিহাস অত জটল নয়। কোনে! 
কোনো ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, আগে-পরের ঘটনা থেকে একটা 
ধারাবাহিকতা আন্দাজ করে নেওয়! যাঁয়। 

ধার খাকে আমর! পেয়েছি প্রথম তবলিয়া। তারপর তার শিষ্য ও 
বংশধরেরা! অনুসরণ করেছেন সুধাঁর খারই পদ্ধতি। ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসার 
বেড়েছে দেশে দেশে। লোকে শিখেছে এর ব্যবহার। কিন্তু বাদন-রীতি 
সব ক্ষেত্রেই এক রকম থাকে নি। অদল-বদল হয়েছে অনেক সমর। এই 
ভাবেই গড়ে উঠেছে এক-একটি ঘরোয়াণা বা ঘরাণা। বিভিন্ন ঘরাণার বার্ন” 
পদ্ধতি, বাদন-শৈলী (style) হয়েছে বিভিন্ন রকমের। কিন্তু প্রত্যেক 
ঘরোয়ানার fara বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাদের বাজনার মধ্যে! এইখানেই 
অন্তটির সঙ্গে তাদের পার্থক্য ধর! পড়েছে পরিষ্কারভাবে । বর্তমানে মোট ছ'টি 
ঘরাণার অস্তিত্ব দেখা যায়__দিলী ঘরাণা, লক্ষ ঘরাণা, ফরুখাবাদ ঘরাণা' 
বেনারস ঘরাণা, অজরাড়া ঘরাণ| ও পাঞ্জাব ঘরাণা। 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৭১ 


॥ দিল্লী ঘাণী। ॥ 

. দিলী ঘরাণার cw করলেন উত্তাদ স্ুধার খাঁ। সুধার খী তবলার যে 
বাদন-শৈলী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করলেন তার শিষ্য 
ও «ep cnp শোনা যায় স্ুধার খাঁর তিনটি ছেলে ছিল। এদের মধ্যে 
একজনের নাম আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। বাকী দু'জনের নাম__বুগরা খা ও 
ঘপীট dii বুগরা খাঁর ছিল দুই ছেলে-_সিতাব Yi ও গুলাব DD এরা 
ছু'জনেই দক্ষ তবলিয়া ছিলেন। সিতাব খাঁর পুত্রের নাম ছিল নজীর আলী ! 
বড়ে কালে খী এই নজীর আলীরই ছেলে । ইনিও নামকরা তবলিয়| ছিলেন। 
এঁর পুত্র বোলী বক্স। সুপ্রসিদ্ধ তবলা বাদক মুনীর খা ছিলেন এ'রই শিষ্য । 
আবার মুনীর খারই শিষ্য হলেন বর্তমান যুগের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক weh 
আহন্মদজান থেরকোয়া। এছাড়া উত্তাদ অশীর হুসেন খা, গুলাম হুসেন খী 
শামসুদ্দীন খা প্রভৃতিও এ'রই শিষ্য ছিলেন । wer বোলী বক্সের পুত্র ছিলেন ^ 
sif তবলা-বাদক উত্তাদ নথখু খা সাহেব । সঙ্গীত জগতে কারো কাছেই 
এ'র পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। মীরাটের প্রসিদ্ধ তবলিয়া 
উল্তাদ হবীবুদ্দীন খী ছিলেন এরই শিষ্য । 

এতে গেল বুগরা খাঁর প্রথম পুত্রের বংশের কথা। এ'র অপর পুত্র গুলাম 

খাঁর পুত্র হলেন মোহম্মদ খা সাহেব। ছোটে কালে খা এই মোহম্মদ খাঁর 
sg | আবার গামী খা বা গামে খা হবেন এই কালে খাঁর পুত্র। গামে 
খাঁর পুত্রের নাম ইনাম আলী । 
sata খাঁর অপর পুত্র wm de তীর বংশ-পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 

কিন্তু তীর যে পুত্রের নাম পাওয়া যায় নি, তাঁর বংশের পরিচয় 


জানা যার না। 
পাওয়| যাচ্ছে। এই পুত্রের নাম কি ছিল তা আমরা জানি না, কিন্ত এই 
অজ্ঞাতনামা পুত্রের তিন পুত্রের নাম আমর! পাচ্ছি। এঁদের নাম vu 


খা, aig খা ও vum খা। এঁরা তিনজনেই ভালে| তবলিরা ছিলেন । 
এঁদের মধ্যে est মোছু খা ও 333 খী লক্ষৌ-এর নবাবের আমন্ত্রণ গেয়ে 
সেখানে চলে যান। এখানে একটু মতভেদ আছে। কেউ বলেন শুধু Gg 
খাঁই লক্ষৌ গেছিলেন, আবার কেউ কেউ বলেন তিনজনেই গেছিলেন ৷ তবে 
যে ক'জনই যান না কেন, দিলী থেকে এইভাবেই তবলার প্রচার লক্ষৌ পর্যন্ত 
বিস্তৃত হয়েছিল এবং কালক্রমে বাদনশৈলী পরিবর্তিত হয়ে এক sro ঘরাণীর 


স্থষ্ট করেছিল। 


৭২ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


জধার খাঁর এই তিন পুত্র ছাড়া তার এক ভাই-এর নামও আমরা পাই। 
এ'র নাম ছিল চাদ খা। চাদ খাঁর পুত্র ছিলেন লিল্লী মসীত খা এবং পৌত্রের 
নাম ছিল হুসেন qud সম্ভবতঃ ইনি খঞ্জ ছিলেন, তাই এ'র নাম পাওয়া যায় 
ডে হলেন বন্স। এর da নন্থে খা ও ঘলসীট খাও তবলিয়া ছিলেন। 
নন্থে খাঁর শিষ্য ও গ্রশিষা কয়েকজনের নামও পাওয়া বায়। 

শ্ধার খার ছোট ভাই ও তিন পুত্র ছাড়া অপর তিনজনের নাম পাওয়া 
যায়। এরা তিনজনেই ছিলেন তীর শিষ্যু। সুধার খাঁর এই প্রধান তিন 
শিব্যের নাম__রোশন খাঁ, কল্প খঁ ও তুললন 4i 


॥ লচম্ষী ঘব্বাণী ॥ 


বাদন-শৈলীই অনুসরণ করতেন। কিন্তু ক্রমে এই বাদন-শৈলী পরিবতিত হয়ে 
এক নতুন শৈলীর ব্যবহার শুরু হ’ল। নাচের "UT সঙ্গত 


মোছু খা ও বখ স্তৰ খাঁর বংশজাত উত্তাদ মন্মু খাঁকে এই ঘরাণার গুরু বল! 
হয়। মন্মু খাঁর পত্র উস্তাদ মহম্মদ খা নামকর! তবলিয়| ছিলেন। মহম্মদ খাঁর 
পুঁত্র_যুমে খা এবং আবিদ হুসেন খা। এর! gens খুবই নামকর! 
পুত্র উপ্তাদ ওয়াজিদ হুসেন খাও সকলের সুপরিচিত । 


মধ্যে বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক পণ্ডিত বীরু 
মিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 


৷ ফরুখাবাদ বা কন্মক্কাবাদ ঘন্বাণা ॥ 
উত্তাদ বক খাঁর কন্যার সঙ্গে করুথাবাদ বা ফরক্কাবাদের বিলায়েৎ হুসেন di 


(হাজী খা) বিয়ে হয়েছিল। শোনা যায় যে এই বিবাহ উপলক্ষে অন্তান্ত 
খৌতুকের সঙ্গে নাকি বারোটি কায়দা উপহার দিয়েছিলেন বখ্থ খা সাহেব । 


তবলার ব্যাকরণ ॥ :৭৩- 


এই বারোটি কায়দাকে তাই “দহেজ কে কারদা” অর্থাৎ “যৌতুকের কায়দা” বলা 
হয়। লক্ষৌ থেকে এইভাবে তবলার প্রচার. বিস্তৃত হ'ল ফরুখাঁবাদ পর্যন্ত ৷ 
বিলায়েৎ হুসেন খাঁ ও বারোটি কারদাকে প্রচুর পরিশ্রম করে নিজ আয়ত্বের মধ্যে 
এনেছিলেন | কালক্রমে বিলায়েৎ খী নামকর| তবলিরা হ'তে পেরেছিলেন | 
এ'র শিষ্যদের মধ্যে উত্তাদ সলারী খাঁ, ইমাম বল্স খাঁ, mx খাঁ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । ৰ 

হাজী সাহেবের পুত্র ছিলেন উত্তাদ হুসেন আলী খী। হুসেন আলী খা 
ছিলেন মুনীর খাঁর গুরু । মুনীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে Wehr আহম্মদ জান 


থেরকোয়া ও গোলাম রন্থুলের নাম উল্লেখযোগ্য । 
হুসেন আলী খারই বংশের অপর wa তবলিয়| হলেন উস্তাদ মসীত খাঁ 


সাহেব | এ'র পুত্র স্বনামধন্য তবল! শিল্পী উস্তাদ করামতউল্লা খাঁর পরিচয় নতুন 
করে দেবার কিছু নেই। 


॥ Cererem ঘন্বাঁণা ॥ 
লক্ষৌ ঘরাণারই আর একটি শাখা হ’ল বেনারস wee. সুধার খাঁর বংশধর- 
eut খা লক্ষৌ থাকার সমর বেনারজের স্থপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক পণ্ডিত রামসহায়জী 
তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। লক্কৌ থেকে তবলা শিখে ইনি বেনারসে 
ফিরে আসেন এবং সেখানে তবলার প্রচলন শুরু করেন। রামসহায়জীর পুত্র 
পণ্ডিত ভৈরো সহায়ও নামকর। তবলিয়া ছিলেন । ভৈরো৷ সহায়ের পুত্র বলদেব 
সহায় এবং পৌত্র দুর্গ। সহায় (হুরদাস ননী )-ও তবলা বাদনে পারদশিতা 
লাভ করেছিলেন। আুপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক কণ্ঠে মহারাজ এই বলদেব সহায়েরই 
শিষ্য। এই ঘরাণারই অপর শিল্পীদের মধ্যে আনোখেলাল, শ্যামলাল এবং 


কিষণ মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য । 
পণ্ডিত রামসহায়জীর প্রধান উত্তরাধিকারী হিসেবে মোট পাঁচজনের নাম 


করা যেতে পারে। এর হলেন জানকী সহার, রামশরণ, তৈরো সহায়, ভগৎ ও 
"Hei জাঁনকীসহা় ছিলেন রামসহায়জীর ভাই। এঁর দু'জন POUR 
পরিচয় পাওয়া যায় গোকুল ও বিশ্বনাথ নামে। বীর মিশ্র এবং তীর পিতা, 
ভগবান এ'র শিষ্য ছিলেন। বীরু মিশ্র অবশ্য এ ছাড়াও সুপ্রসিদ্ধ তবলা শিল্পী 


খলিফ| আবিদ হোসেন খাঁর কাছেও শিক্ষালাভ করেছেন । 
রামশরণজীর পুত্রের নাম ছিল wl দুর্গার পুত্রের নাম ছিল fqg এবং 


^8 ॥ তবলার ব্যাকরণ 


পৌত্রের নাম ছিল গুন্মী। ভগৎ্জীর শিষ্যদের মধ্যে ভৈরোজী ও তৈরোজার 
শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত মৌলবীরামের নাম উল্লেখবোগ্য। 

পরতপৃপুর পুত্রের নাম ছিল জগন্নাথ । জগন্নাথেরই পুত্র হলেন সুবিখ্যাত 
তবলা শিল্পী উত্তাদ শাম্তাপ্রসাদের পিত! বাচা fra 1 


॥ অজন্বাড়। ঘন্বাণ। ॥ 

মীরাট জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম হ'ল অভ্ররাড়া। এই অভরাড়া গ্রাম নিবাসী 
বন্ধু খাও মীরু 3H নামে দু’ভাই দিল্লী ঘরাণার স্প্রসিদ্ধ কলাকার Wed সীতাব 
খাঁর শিষ্য ছিলেন। দিল্লী ঘরাণার জিনিষ এদেরই মাধ্যমে পরিচিত হ’ল 
শীরাটের অজ্ররাড়। গ্রামে। তারপর দিল্লী বরাণার সেই বাদন-শৈলী সামান্ 
পরিবতিত হয়ে যে নতুন ঘরাণার স্থষ্টি করলো, দেশের নাম অনুসারে তাঁরই নান 
হ'ল অজরাড়া ঘরাণ!। 

এই ঘরাণার অন্যতম প্রসিদ্ধ তবল| বাদক ছিলেন উত্তাদ মোহমদী qud 
এর পুত্র চাদ খা! ও cha কালে খাও ভালো তবলিরা৷ ছিলেন। কালে 
খাঁর পুত্র হস্জ খা এবং পৌত্রের নাম ছিল LT এই ঘরাণার অপর প্রসিদ্ধ 
তবলিয়| উত্তাদ হবীবুদ্দীন 4] এই st থারই পুত্র ছিলেন। হবীবুদ্দীন শিক্ষালাভ 
করেছিলেন অব বেশীর ভাগই দিল্লী ঘরাণার উত্তাদ নথ খু খ সাহেবের কাছে। 


॥ পাঞ্জা ঘন্বাণী ॥ 
WIS ঘরাণার সঙ্গে পাঞ্জাব ঘরাণার মিল খুবই কম। এই ঘরাণায় তবলার 
বিকাশ নতুন ভাবে হয়েছে। পাখোয়াজের খোল বোলকে বন্ধ বোলের মত 
করে তবলায় বাজানো হয় এই ঘরাণায় এবং এইটিই এদের বৈশিষ্ট্য। ফকীর 
TW এই ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদক। এর শিষ্য উত্তাদ করম ইলাহী থা 
ও মালন খা এবং পুত্র কাদের বক্সের নামও উল্লেখযোগ্য | বোম্বাই-এর স্থপ্রসিদ্ধ 
তবলা-শিশ্পী উত্তাদ আল্লারাখা এই কাদের বক্সেরই শিষ্য । 


॥ তবলা বাজ ॥ 
বিভিন্ন ঘরাণার যে বাদন-শৈলী, তাকেই বলা হয় বাজ | বাজ মানে হ’ল বাদন" 
! অৰ্থাৎ, বাজাঁবার কৌশল বা রীতি। ইংরাজীতে আমরা যার 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৭৫ 


হিসাবে ব্যবহার করতে পারি style শব্দটি 1 ছ'টি ঘরাণার পরিচয় পাওয়া গেলেও 
বাজ বলতে পারি আমরা প্রধানতঃ চারটিকে__দিলী বাজ, অজরাড়া বাজ, পুরব 
বাজ ও পাঞ্জাব বাজ। দিলী, অজরাড়া এবং পাঞ্জাব বাজ হ'ল যথাক্রমে এ 
ঘরাণাগুলিরই বাদন-শৈলী। কিন্তু পূরব বাঞ্জের মধ্যে লক্ষৌ, বেনারস ও 
ফরুখাবাদ বা ফরকাবাদ__এই তিনটিকেই ধর! হয়। খুব সংক্ষেপে এই চারটি 


বাজের বৈশিষ্ট্য আলোচন! করা হচ্ছে এখানে I— 


॥ দিল্লী বাজ ॥ 
দিল্লী বাজে তর্জনী ও মধ্যমা__এই ছু'টি আঙুলের কাজ খুব বেশী হয়। 
কাজ এতে খুব বেশী হওয়ায় দিল্লী বাজকে “কিনার কা বাজ+-ও বলা হয় 


কানির 
| fev, 


তিরকিট, ধিন গিন, ঘিড়নগ ইত্যাদি বর্ণ অমষ্টির বহুল প্রয়োগ এই বাজে 
দেখা যায়। এই বাজে তিট এবং তিরকিট বাজানো হয় তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর 


সাহায্যে । এতে পেশকার, কায়দা ও রেলার ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া TS T 


॥ অজব্রাঁড়। বাজ ॥ 


দিলী বাঁজের সঙ্গে এই বাজের অনেক মিল আছে। দিলীর চাটির কাজ, 

কায়দা, cun, গেশকার ইত্যাদি সবই এতে পাঁওরা যায়। পার্থক্য শুধু বোলের 

“বনদিশএ | এতে কায়দাগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আড় ma বাজানো হয়। 
P -— 


এই বাঁজের গৎগুলিও অনেকটা! কারদারই মত এর 
নির্ণর করা খুবই কঠিন হর। এতে ধা, বিষ্টি 
বর্ণসমূহ বেশী ব্যবহৃত হয়। j 
UTER EV. 
দিল্লী বাঁজের থেকে উৎপত্তি হলেও পুরব বাদে দিল্লীর 3 
পাখোয়াজের প্রভাব বেশী গড়ার পরব বাজ দিযে চে 
ধরণের হয়ে গেছে। খোলা বোলের প্রয়োগ থাঁকায়-এই' 
ও জোরদার । স্থুর বা লব এবং 
পরণ, উঠান, চক্করদার গৎ, তিপল্লী, চৌপল্লী 
বৈশিষ্ট্য । ধাগে feb, ক্রধাতিট, গদিদেনে, ক্রান, NI 
বৰ্ণ সমূহের প্রয়োগ এই বাজে বেশী হয়। লক্ষ, বেনারস ও ফরকা 


; পার্থক্য 


গাব বা স্তাহীর কাজ এতে বেশী। বড় বড় 
ইত্যাদির ব্যবহার এই বাজে 
ধিরধির ইত্যাদি 


বাদ__এই 
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তিন ঘরানার বাঁদনশৈলীর মধ্যে খুব বেশী পার্ণক্য না থাকায়, এই তিনটিকেই 
পুরব বাজ বলা হয়। 


॥ পাঞ্জাব বাজ ॥ 

TUUS সব বাজের চেয়ে একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের বাঁদনশৈলী' দেখা যার 
পাঞ্জাব বাজের মধ্যে । পাঞ্জাব ঘরাণার আলোচনা প্রসঙ্গেও সে কথা বলা 
হয়েছে। পাখোয়াজ্দের খোল! বোলকে বন্ধ বোলে রূপান্তরিত করে বাজানো! 
হয় এই ঘরাণায়। এই দরাণার কারদা, গৎ, পরণ প্রভৃতি সব কিছুই খুব বড় 
হ্য়। বিভিন্ন লয়কারীর চক্করদার গৎ এতে প্রচুর পাওয়া যার । থেটেত, 
ধনগিন, ছুংগনগ, ধিনত, ক্রতান, নগতেক্রতান, গদিরাড ইত্যাদি বর্ণ সমূহের 
প্রয়োগ দেখা বার এই বাজে । 


॥ সংক্ষিগুসান্ব ॥ 

তবলার আবিষ্কার কে যে কবে করেছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কোনে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে না পারলেও স্ুধার খাঁকেই আমরা মেনে নিয়েছি প্রথম তবলিয়া 
হিলেবে। ইনিই দিল্লী ঘরাণার প্রবর্তক । পরবর্তীকালে এর শিষ্য সম্প্রদার 
ও বংশধরদের মাধ্যমে তবলার প্রচার বিস্তৃতিলাভ করেছিল দেশ থেকে দেশাস্তরে | 
হাত বদল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছিল সুধার খণ প্রতিষ্ঠিত 
তবলার বাদনশৈলী। এইভাবেই সৃষ্ট হল তবলার বিভিন্ন ঘরাণ|। দিল্লী 
ঘরাণা, লক্ষৌ ঘরাণা, ফরুখাবাদ ব! ফরাক্কাবাদ ঘরাণা, বেনারস ঘরাণা, অজরাড়া 
ঘরাণ| এবং পাঞ্জাব ঘরাণ| নামে পরিচিত হ’ল এই বিভিন্ন ঘরাণাগুলি। এক-এক 
ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হ’ল এক-একরকম। "exp বজায় রইলো প্রত্যেকটি 
ঘরাণায়। 

বাদনশৈলীর বিভিন্নতা অনুসারে সৃষ্টি হ'ল বিভিন্ন বাজের। বাজ 
শানে হ'ল বাদনশৈলী। ঘরাণা ছট হলেও এধানতঃ চারটি বাজেরই পরিচয় 
পাওয়া যার। দিল্লী খরাণার বাদনশৈলী দিল্লী বাজ, অ্ররাড়া ঘরাণার 
বাদনশৈলী অজরাড়া বা, বেনারস, লক্ষৌ ও ফরক্কীবাদের বাদনশৈলী পূরব 
বাজ এবং পাঞ্জাব ঘরাণার বাদনশৈলী পাঞ্জাব বাজ নামে পরিচিত । 


একাদশ অধ্যায় 


॥ তাঁল-পল্লিচিতি ॥ 
পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রবেশিক। ও ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্যতালিকার নির্বাচিত 
তালগুলির পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এখানে. যে কুড়িটি তালের পরিচয় এখানে 
দেওয়| হচ্ছে, মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি সহ তাদের প্রত্যেকটির ঠেক! এবং দুগুণ, তিওপ, চৌগুণ ও আড় 
লরকারীতে & তাল. লেখার পদ্ধতি দেখানো! হ’ল। স্থানাভাবে বিভিন্ন লয়কারী 
লিখে দেখানোর সমর সম্পূর্ণ 'আবৃক্তিটি দেখানে| হরনি। যে মাত্রা থেকে 
প্র লয়কারী- শুরু করতে হবে, সেই মাত্র! থেকেই দেখানো হয়েছে | এখানে 
তাঁলের যে ঠেকাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও বিভিন্ন তবলিয়া বিভিন্ন 
রকমে এগুলি বাজান। কিন্ত এখানে সবচেয়ে সোজা এবং প্রচলিত ঠেকাগুলিরই 


উল্লেখ কর! হয়েছে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য । 


| ॥ ভ্রিতীল ॥ 

এট ধোলো মাত্রার একটি তাল। এতে বিভাগ মোট চারটি এবং এই চারটি 
বিভাগের গ্রত্যেকটিতেই চারটি করে মাত্রা আছে। কোনো তালেই ‘সম’ 
একটির বেশী হয় না, একথা আগেই বলা হয়েছে এবং এ-ও বলা হয়েছে যে, 
তালের প্রথম মাত্রাটিকেই বলা হয় 'সম' | কাজেই ত্রিতালের ‘সম’-ও যে এক 
মাত্রার ওপরে, সেকথা কাউকেই আর নতুন করে বলে দিতে হবে Wi 
খালি ব। ফাক ভ্রিতালে মোটে একটিই। এই ফাক দেওয়া হয় ৯-এর মাত্রার 
গপর। তাহ'লে ত্রিতালে ক'টি তানি এবং ক'টি খালি, তা আপনাদের 
সকলেরই জান! হরে গেলো । চারটি বিভাগের একটিতে ex তালি গড়বে না, 
বাকী তিনটি-__অর্থাৎ ১, ৫ ও ১৩ মাতার ওপর তালি পড়বে । এবার দেখুন 
ত্রিতালের qq ঠেক! ও তার বিভিন্ন য়কারী। 


৭৮ |» তবলার ব্যাকরণ 


[মুল ঠেকা ॥ ঠার লয় ] 
০57 5712৮7৯১০১১:১২৮|7১৩১৪১৫ ১৬৮: 
রিড ধিন্‌ ধিন্‌ ধা) না তিন্‌ তিন্‌ তা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা 
aD ২ ০ ৩ 


[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্ৰ৷ থেকে ] 


o> sl eX Se ১৩১৪ ১৫ ১৬ | > 


ধাধিন্‌ ধিন্ধা ধাধিন্‌ ধিন্ধা | নাতিন্‌ তিন্তা। ধাধিন্‌ ধিন্ধা 
9 ৩ 


ধা? 
+ 


[ তিগুণ লয় ॥ ১০১ মাত্রার পর থেকে ] 


১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ | ১ 
ধা ঘিন্ধিন্ধা | ধাধিন্ধিন্‌ ধানাতিন্‌ তিন্তাধা ঘিন্ধিন্ধা | qe 
৩ T 
[ চৌগুণ লয় ॥ ১৩ মাত্রা থেকে ] 
১৩ ১৪ St ১৬ 3 
ধাধিন্ধিন্ধা ধাধিন্ধিন্ধা নাভিন্তিন্ত। M d ধা... 
৩ 
E 
[ আড়লয় ॥ ৫২ মাত্রার পর থেকে ] 
© ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
খা ধিন্ধিন্‌ শা |ধাধিন “ধিন্‌ dap তিন্‌ 
o 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ S 
fepe ধা.  ধিন্‌-ধিন্‌ be 


v * 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৭৯. 


॥ বাঁপভাল ॥ 
ঝাপতাল একটি দশমাত্রার তাল। এরও বিভাগ মোট চারটি। দশ মাত্রাকে 
২৩।২।৩ করে চাঁরভাগ করা হয়েছে এতে । বলা বাহুল্য, সম্‌ প্রথম মাত্রায় । 
খালি বা ফাক, এতেও মোটে একটি। তালি হ'ল মোট তিনটি। বাঁপতালে, 
তালি পড়ে ১, ৩ ও ৮ মাত্রায় এবং ফাক দেখানো হয় ৬ মাত্রার ওপরে I 


[ মূল ঠেকা। ॥ ঠায় লয়] 
> ২] ৩ ৪ ৫ | ৬ ৭]|৮ 3 $9: 
বী নাবী 090p -নাতী নাবী 89 —— না 
"wu ২ / ০ ৩ 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লয়কারীর আলোচনায় বিভিন্ন লয়কারীতে diet লিখে 
দেখানোর জন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হ'ল না। 


॥ সুলভাল ॥ 
বাপতালের মত এটিও দশমাত্রার তাল। কিন্তু উভয়ের পার্থক্য অনেকথানি। 
ছুটি তালই দশমাত্রার ঠিকই, কিন্তু এদের বিভাগ এবং তালি, খালি এক রকমের 
«weis বিভাগ মোট পাঁচটি। প্রত্যেক বিভাগে দু’টি করে মাত্রা ধর! 


নয়। 
হয়েছে এতে । এই তালে ফাঁক দু'টি এবং তালি তিনটি। তালি পড়ে৯,৫ ও 
৭ মাত্রায় এবং ফাক দেখানো হর ৩ 9 ৯ মাত্রায় । একে অনেকে সুলফাক বা 

তালে। তবলায় 


সুরফাক তালও বলেন। এ্রপদান্সের গান গাওয়া হয় এই 


বাজানোর জন্য স্থলতালের যে বোলটি এখানে দেওয়া হ’ল, সেটি আমি পেয়েছি 


সুপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীরাইটাদ বড়াল মহাশয়ের কাছে 
[মূল ঠেকা ॥ ঠায় লয় ] 
১ S ৩ 8 ৫ ৬| ৭ ৮ ১০ 
fu তেটেকেটে | তিন্‌ না | ধিন্‌ না | ধিন্‌ ধাগে নেধ| ভেটে 
৩ 9 


+ ০ ২ 


৮৪ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


^ [ দ্বিগুণ লয় ॥ ৬ মাত্ৰ৷ থেকে ] 
৮ * ৯০ ? 


ধিন্ন। | ধিন্ধাগে নেধাতেটে | ধিন্‌--- 


e ৭ 


বিন্তেটেকেটে | তিন্না। 


SN 


৩ o A e 
[ তিগুণ লয় ॥ ed মাত্রার পর থেকে ] 


৭ ৮ 2 


১৩ > 
fp — তেটেকেটেতিন্না | ধিন্নাধিন্‌ ধাগেনেধাতেটে | fen 
২ ০ ar 


[ চৌগুণ লয় ॥ ৭২ মাত্রার পর থেকে ] 
নি 


--ধিন্তেটেকেটে | তিন্নাধিন্ন। 


০. 


৮ ১০ > 


ধিন্ধাগেনেধাতেটে | fps 


[ আড়লয় ॥ ৩৪ মাত্রার পর থেকে ] 
৪ ৫ ৬ S v E] ১০ 5 
fep | তেটেকেটে-তিন্‌ -না- ধিন্-না। -ধিন্‌- | ধাগে-নেধা -তেটে- | fen 


২ ৩ 


[s] am 
হলতালের প্রচলিত ঠেকাটি কিন্তু অন্য রকম। নীচে সেটিও দেওয়া হ'ল। 
> 3 ৩ 8| « ৬ H ৮ নি ১০ 
ধা. «tem তা|কিট «fob কতা | গদি ঘিন 
i 
+ ০ ! 


২ 


u 


9 


V দাদন্ন। ॥ 


দাদরা তাল আঞ্জ বহুল প্রচারিত কিন্তু বেশ কয়েকবছর আগেও এর এত 
সমাদর ছিল না। একটি 


পুরোণে। বই থেকে ছু'টি লাইন এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে! 
এই লাইন দু’টি থেকেই সমাজে দাদর1 ও কার্ফা বা কাহারবা তালের সমাদর 
কি রকম ছিল, তা বোঝ! যাবে।_"...দাদরা ও কাহারবা৷ সমাজে প্রচলিত 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৮১ 


নাই, এই জন্য ইহাদের গ্রাম্য ঠেক! বলে। দাদরা নামে এক রকম গীত আছে, 
তাহার সঙ্গে ও ঠেকায় সঙ্গত হয়।” ( সঙ্গীত প্রবেশিক৷'__২য় ভাগ ॥ অধ্যাপক 
৬মুরারিমোহন গুপ্ত ) 

এট ছয় মাত্রার একটি তাল। এর WD বিভাগ। একটি তালি ও একটি 
খালি। তালি ১ মাত্রায় ও খালি ৪ মাত্রায়। 


[ মূল ঠেকা ॥ ঠায় লয় ] 
? x ৩ 8 ৫ d 
* ০ 
[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৪ মাত্রা থেকে ] 
৪ ৫ ৬ ১ 
ধাধিন্‌ নানা থুন্না gi 
০ + 


[ তিগুণ লয় ॥ ৫ মাত্রা থেকে ] 


৫ ৬ > 
ধাধিন্ন। নাথুন্না qb 
+ 


[ চৌগুণ লয় ॥ ৪২ মাত্রার পর থেকে ] 


[4 ৬ > 
a -ধাধিন্‌ নানাথুন্না qe 
2 


[আড় লয় ॥ ৩ মাত্র থেকে ] 
৬ 


৩ 8 [3 ১ 
দান 8 লাও7 qr 
+ 


o 


৮৯. ॥ তবলার ব্যাকরণ 


॥ কাহাব্বৰা ৰা কার্ক। ॥ 
কাহারবা বা কাফ1 আট মাত্রার তাল। এটিরও জামান্ত পরিচয় আপনারা 
পেরেছেন দাদরা সম্বন্ধে বলার সময় । আসলে কিন্তু কাহীরবা বা কাফ একটি 
খাম্য তাল। শোনা বায় বে কাহার সম্প্রদায়ের লোকেদের গ্রাম্য গীতের সঙ্গে 
এই তাল বাজানো৷ হ'ত বলেই এর নাম কাহারবা । আগেই বলেছি এতে 


আটটি মাত্রা আছে। এরও বিভাগ wb. একটি তালি এবং একটি থালি। 
তালি ১ ও খালি ৫ মাত্রায় । 


[মুল ঠেক! ॥ ঠায় লয় ] 
> ২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ ৮ 
ধা গে না তি না * fa না 
gs o 
[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৫ মাত্ৰা থেকে ] 


৫ ৬ " v > 


ধাগে নাতি নাক ধিনা ; ধা" 


|t 
[ তিগুণ লয় ॥ ৫$ মাত্রার পর থেকে ] 
৬ 3 ৮ ১ 
-ধাগে নাতিনা কধিনা | ধা... 
T 
[ চৌগুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে ] 
৭ ৮ > 
ধাগেনাতি নাকধিন! Spo 
4 
[ আড় লয় ॥ ২৪ মাত্রার পর থেকে ] 
৩ 5 Xs ৬ ৭ 


2) Hefe সা, RI না, 
+ 


1829 i 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৮৩ 


॥ খুমালী ॥ 
এটিও একটি আট মাত্রার তাল। তবে এর বিভাগ হ’ল চারটি। প্রত্যেকটি 
বিভাগেই দু'টি করে মাত্রা আছে। এর তালি তিনটি এবং খালি মোটে একটি। 
এই তাঁলিগুলি পড়ে ১, ৩ ও ৭ মাত্রায় এবং খালিটি দেখানো হয় ৫ মাত্রায়। 


[ মুল ঠেক! ॥ ঠায় লয় ] 
> ২ ৩ 8 Li 9 4 ৮ 
ধা ধিন্‌ | না তিন্‌ | তিরকিট ধিন্‌ | ধাগে তিরকিট 
+ ২ o 2 
[দ্বিগুণ লয় ॥ ৫ মাত্রা থেকে ] 
৫ ৬ ৭ ৮ > 
ধাধিন্‌_ নাতিন্‌ | তিরকিটধিন্‌  ধাগেতিরকিট | ধা" 
০ ৩ WP 
[ তিগুণ লয় ॥ ৫$ মাত্রার পর থেকে ] ^ 
৬ ৭ a 9 
faq | নাতিন্তিরকিট ঘিন্ধাগেতিরকিট | re 
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[ চৌগুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে ] 


৭ ৮ 


ধাধিন্নাতিন্‌ তিরকিটধিনধাগেতিরকিট 


৩ 


[ আড়লয় ৷ a3 মাত্রার পর থেকে ] 
T e 4 ৮ ১ 


না-তিন্‌ -তিরকিট- | ধিন্ধাগে -তিরকিট- | ধা... 
৩ dE 


» 8 


- «| -ধিন্‌- 
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৮৪ |» তবলার ব্যাকরণ 


॥ ০তওড়া। ॥ 
তেওড়া সাত মাত্রার একটি তাল। এটির প্রকৃতি গন্তীর। সাধারণতঃ 
কর্পদাব্দের গানের CHUTE বাজানো হয় এই তাল। এতে বিভাগ মোট 
তিনটি। প্রথম বিভাগটি তিন মাত্রার" এবং পরের ছুট প্রত্যেকটি দুঃমাত্রার | 
এই তালটিতে কিন্তু একটিও ফাঁক নেই। তিনিই তালি। তালিগুলি পড়বে 


১,৪ ৬ মাত্রার । এখানে যে বোলটি দেওয়া হ'ল সেটি বাজানো হয় তবলার । 
পাখোয়াজের ঠেকা অন্যরকম | 


[ মূল cost ৷৷ ঠায় লয় ] 
২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ 
ধা দেন তা | তিট কতা গদি ঘিন 
+ ২ ৩ 
[ দ্বিগুণ epi ॥ ৩২ মাত্রার পর থেকে ] 
৪ ৬ ৭ | > 
_ধা দেন্ত| | তিটকতা গদিঘিন | ধা, 
: : NT 
[ তিগুণ লয় ॥ ৪3 মাত্রার পর থেকে] 
৫ ৷ ৬ ৭ ১ 
_-ধা | দেন্তাতিট কতাগদিঘিন ধা", 
৩ + 
[ চৌগুণ লয় ॥ ৫3 মাত্রার পর থেকে ] 
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[ আড় লয় ॥ ২৪ মাত্রার পর থেকে ] 
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ধাঁ | emet —f9— | কতা_গদি বিন | de 


3 ৩ 


তবলার ব্যাকরণ ! ৮৫ 


॥ ব্রপক d 
এটিও সাত মাত্রারই তাল এবং বিভাগও তেওড়ারই মত তিনটি। তেওড়ার মত 
এরও প্রথম বিভাগটি তিনমাত্রার এবং পরবর্তী দু'টির প্রত্যেকটি দু'মাত্রার। 
পার্থক্য তালি-খালির। এতে কিন্তু ফাক আছে এবং শুধু তাই নয়, এই 
ফাক একেবারে প্রথম মাত্রার ওপর I পরের দু'টি তাঁলি। এই তাঁলটি তেওড়ার 
মত গুরুগন্ভীর নয়। 


[xa ঠেক! ॥ ঠায় লয় ] 
? ২ ৩ 8 ৫ ৬ 3 
তী তী না ধী না ধী ন! 
০. ১ || ২ 
[feed লয় ॥ ৩২ মাত্রার পর থেকে ] 

8 ৫ ৬ ৭ | ১ 
_তী তীনা ধীনা ধীন। | Se 
2) ২ | ০ 

[তিগুণ লয় ॥ ৪৪ মাত্রার পর থেকে ] 
1৫ ৬ ৭ ১ 
_--তী তীনাধী নাধীনা $e 
২ ০ 
[ চৌগুণ লয় ॥ ৫3 মাত্রার পর থেকে ] 
৬ ৭ > 
_তীতীনা বীনাধীন! gre 


3 9 


[আড় লয় ॥ ২ মাত্রার পর থেকে ] 
৩ 8 ৫ ৬ ৭ ১ 


—e-| $e —-— নাঁধী —*1— Se 


> ২ ০. 


৮৬ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


॥ চৌতাল ॥ 
এটি বারো মাত্রার তাল। এতে মোট ছ’টি বিভাগ এবং প্রত্যেকটি 
বিভাগে ছু'টি করে মাত্রা আছে। ফাক এই তালে ছুটি__৩ ও ৭ মাত্রায় 
তালি পড়ে ১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রার অর্থাৎ তালি মোট চারটি। আসলে এটি 
পাখোয়াজের তাল। তাই ঠেকাটিও বেশ গুরুগন্তীর। এপদান্দের গান গাওয়া 
হয় এই তালে | 


[মূল ঠেকা ॥ ঠায় লয় ] 
S ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ a ১০ $$ ১২ 
ধা ধা emp তা; কৎ ভাগে | দেন্‌ তো | fob কতা) গদি ঘিন 
ar 9 ২ 9 ৩ 8 
[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে ] 

4 L2 2 ১০ ১১ ১২ ১ 

ধাধা দেন্তা| কত্তাগে দেন্তা | তিটকতা, গদিঘিন ধা. 

o ৩ 8 


[few লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে ] 
5) 3o ১১ ১২ ১ 


ধাধাদেন্‌ তাকত্তাগে দেন্তাতিট কতাগদিঘিন 
» 8 
[চৌগুণ লয় ॥ ১০ মাত্রা থেকে ] 
১৩ ১১ ১২ 
ধাধাদেন্তা কখতাগেদেনতা। তিটকতাগদিখিন Sie? 
8 
[আড় লয় ॥ ৫ মাত্রা থেকে ] 
৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
বাঁধা দেন | তা-কৎ __ধাগে__ দেন্বতা  —fes— 


২. o c 


॥ একতাল ॥ 

এটিও বারো মাত্রার তাল । একতালের কিন্ত ছুটি রূপ আছে। অর্থাৎ ছু'রকম 
ভাবে এই তাল বাজানো! বার। একটিকে বলা হয় দ্বিমাত্ৰিক অর্থাৎ এই 
পদ্ধতিতে প্রতি waa করে এক-একটি বিভাগ । আর একটি ত্রিমাত্রিক 
অর্থাৎ তিন মাত্রার এক-একটি বিভাগ। ঠেকা কিন্ত প্রায় একই রকম। শুধু 
cite দেওয়ার পার্থক্য । 

প্রথমে দেখুন দ্বিমাত্রিক একতাল। বলা হয়েছে ছু'মাত্রা। করে এক-একটি 
বিভাগ অর্থাৎ মোট বিভাগ ছ’টি। বিভাগগুলি একেবারে চৌতাঁলেরই মত। 
মুখে কোন বোল না বলে যদি গুৰু হাতে তালি দিয়ে বিভাগগুলি দেখিয়ে পরশ 
eme et কোন তাল? তাহ'লে বলা খুবই মুদ্ধিল; কারণ একেবারে চৌতালের 
মত এতেও ১, ৫, » ও ১১ মাত্রায় তালি এবং ৩:ও ৭ মাত্রার খালি। পার্থক্যটা 
হ’ল এর বোলে। চৌতাঁলের মত অত গম্ভীর বোল একতালের নয়। আর 
সেই wg seo সঙ্গে কখনো একতাল বাজানো হয় না চৌতাঁলের বদলে, 
যদ্দিও দুটিই বারো মাত্রার তাল। আবার খেয়ালের সঙ্গেও একতালের বদলে 


চৌতাল বাজানো হয় না৷ 
[ মূল ঠেকা ॥ ঠায় লয়] 


৪ ৫ S ৭ ৮ Ej ১৩ ১১ ১২ 


> ২ ৩ 
ধিন্‌ ধিন্‌| ধা ধা] তু না| ক তা] ধাগে তেটে | ধিন্‌ নানা 
+ o ২ o 2 ? 
[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে ] 
৭ v 2 ১৩ ১১ ১২ ১ 
ধিন্ধিন্‌ ধাধা | তুনা কত্ত! | ধাগেতেটে ধিন্নানা | fepe 


o ৩ ৪ t 


T... 
[ তিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে] 
৯ ১০ ১১ ১২ ১ 
ধিন্ধিন্ধা ধাতুনা | কত্তাধাগে তেটেধিন্নান! | fase 
৩ 8 | aP 
[ চৌগুণ লয়৷ ১০ মাত্রা থেকে ] 
১০ ১১ ১২ 5 
ধিন্ধিন্ধাধা তুনাকত্তা ধাগেতেটেধিন্নানা | fin 
8 qr 
[ আড় লয় ॥ e মাত্রা থেকে ) 
৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ > 
ধিন্‌ধিন্‌ -ধা- ধাতু -না- | কৎত| -ধাগে- তেটে-ধিন্‌ -নানা- | fases 
x o ৬৮1 ৪ + 


এবারে দেখুন ত্রিমাত্রিক একতাল। আগেই বল! হয়েছে ঠেকার কোনো 
পাথক্য নেই দ্বিমাত্ৰিক ও ত্রিমাত্রিক একতালে, পার্থক্যটা শুধু বৌকের। সেটা 
কিরকম দেখুন 


[ মূল ঠেকা ॥ ঠায় লয় ] 
১ ২ ৩1৪ EEA ৮ * ১০ ১১ ৯২ 
ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা তু না | কৎ তা ধাগে T নান৷ 
ন ২ ০ ৩ 


বিভাগের পার্থক্যটা লক্ষ্য করুন | এতে চারটি বিভাগ । তিনটি তালি ও একটি 
খালি। ১, ৪ ও ১০ মাত্রায় এতে তালি দিতে হবে এবং ফীক দেখাতে হবে 
৭-এর মাত্রায় | 


[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে ] 


৭ ৮ » ১০ ১১ ১২ 10) 


০. 


| 
ধিন্ধিন্‌ ধাধা তুনা ৷ কততা  ধাগেতেটে ধিন্নানা | বিন্‌“. 
| 


৩ + 


4 
E£" 
তবলার ব্যাকরণ ॥ ৮৯ 


[ তিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে ] 


১০ ১১ ১২ 
ধিন্ধিন্ধা | ধাতুনা কততাধাগে তেটেধিননানা | fep 
৩ + 
[ চৌগুণ লয় ॥ ১০ মাত্রা থেকে ] 
১০ ১১ Ss 8 


বিন্বিন্ধাধা . তুনাকত্তা  ধাগেতেটেধিন্নানা | fce 


S + 


[ আড়লয় ॥ € মাত্রা থেকে ] 


৫ ৬ ৭ ৮৯ ১০ ১১ ১২ ১ 


ধিন্ধিন্ -ধা-| ধাতু না কতা -ধাগে- তেটে-ধিন্‌ -নানা- fen 


০ ৩ T 
এখানে যে বোলটি দেওয়া হয়েছে সেটি দ্রুত একতালের | বিলম্বিত একতালে 
এটি একটু অন্রকম করে বাজানো হর। 


এইসনে একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি। আজকাল 
অনেকের মুখেই ২৪ মাত্রার একতাল, ৪৮ মাত্রার একতাল প্রভৃতি কথাগুলি 
শোনা যায়। তীরা এগুলো বিলম্বিত লয়ের স্থায়ীত্ব বৌবাতেই ব্যবহার করে 


থাকেন। এটি কিন্ত একেবারেই ঠিক নয়। বিলস্বিতই হোক, মধ্যই হোক বা 
দ্রুতই হোক একতাঁলের মাত্রা সংখ্যা বাড়বে কমবে কেন? গানের গতিটা 
তাল তে পরিবতিত করছি না। সুতরাং 


একতালে গাইলে তাকে ১২ মাত্রার একতাঁলই 


কৎ তা | «tcl তিরকিট | ধিন নানা 


০ ৩ 8 


L' 
৯* ॥ তবলার ব্যাকরণ 
এই বোলকেই বেশী বিলম্বিত লয়ে বাজাবার সময় প্রত্যেক মাত্রার পর তিরকিট বা 
এজাতীর কিছু দিয়ে মাঝখানকার E স্থানকে পূর্ণ করা হর। একে বলা হয় 
খানাপুরী। খানাপুরীর বোলকে মাত্রা হিসাবে গণ্য করা চলে না। 


«EET 
এটি চোদ্দ মাত্রার তাল। বিভাগ এতে চারটি। তালি তিনটি__১, ৪ ও ১১ 


মাত্রায় এবং খালি ৮ মাত্রায়। বিলম্বিত খেরালের সঙ্গে এই তাল বাজানো 
EX: 


[ মূল ঠেক] ৷ ঠায় লয় ] 
১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ধি থা. তেরেকেটে | বিন্‌ বিন্‌ ধাগে তেরেকেটে 
৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
তিন্‌ তা তেরেকেটে fp ধিন্‌ ধাগে তেরেকেটে 
9 ৩ 
[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৮ মাত্রা থেকে] 
৮ E] ১৩ 
ধিন্ধা তেরেকেটেধিন.. ধিন্ধাগে 
o 
১১ ১২ ১৩ ১৪ | ? 
তেরেকেটেতিন্‌ তাতেরেকেটে ধিন্ধিন্‌ ধাগেতেরেকেটে | fune 
৩ + 


[ তিগুণ লয়॥ ৯৯ মাত্রার পর থেকে ] 
5 ১১ ১২ 


fes | তেরেকেটেধিন্ধিন্‌ ধাগেতেরেকেটেতিন্‌ 


| 
| ৩ 


১৩ ১৪ 
তাতেরেকেটেধিন্‌ ধিন্ধাগেতেরেকেটে বিন্‌... 
+ 
[ ches লয় ॥ ১০২ মাত্রার পর থেকে ] 
১১ ১২ ১৩ 


--ধিন্ধা তেরেকেটেধিন্ধিন্ধাগে তেরেকেটে তিন্তাতেরেকেটে 


৩ 
১৪ ১ 


ধিন্ধিন্ধাগেতেরেকেটে fi 
+ 


[ আড় am ৪$ মাত্রার পর থেকে ] 
৭ ৮ ৯ ১৩ 


৫ * 
--ধিন্‌ o4  তেরেকেটে-ধিন্‌ | ধিন্‌ ধাগে-তেরেকেটে -তিন্‌ 
0. 
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১ 
তা-তেরেকেটে feo ধিন্ধাগে -তেরেকেটে- | fe 
|. 4 


॥ দীপচন্দী ॥ 

বিভাগ এতেও চারাটি এবং চোদো মাত্রাকে 
তিনটি--১,৪ ও. ১৯ মাত্রায়, 
হোলী প্রভৃতি গানের 


এটিও চোদ্দো মাত্রার তাল। 
ENSE করে ভাগ কর! হয়েছে এতেও । তালি 
খালি বা ফাক ৮ মাত্রায়। এই তাল বাজানো হয ঠুমরী, 


wp একে টাচরও বলা S3 I 

[মুল ঠেকা॥ ঠায় লয় ] 
9, E ৩|৪ ৫ ৬ ৭1৮৯ ১০1১১ ১২ $9 ৯৪ 
ধা গে ধিন -— 


ধা ফিন _ ধা গে fe — |?! তিন্‌ 


d ২ 


০0 ৩ 


৯২ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৮ মাত্ৰা থেকে ] 


৮ LI 3e | ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১ 
«ff _ধা গেতিন্‌ | _তা তিন্__ «tp ধিন্_ | «t 
[o] ৩ 


[ তিগুণ লয় ॥ ৯$ মাত্রার পর থেকে] 


eu ১১ ১২ ১৩ ১৪ P 
খধাধিন্‌ | _ধাগে তিন্বতা তিন্বধা গেধিন্__ | ধা... 
৩ 
[ চৌগুণ লয় ॥ ১০২ মাত্রার পর থেকে ] 
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১ 
--ধাধিন্‌ _ধাগেতিন্‌ _তাতিন্_ ধাগেধিন্__ | ধা... 
৩ ab 
[ আড় লয়॥ 8$ মাত্রার পর থেকে ] 
t ৬ ৭ ৮ » ১৩ ১১ ১২ ১৩১৪ | ১ 
USD ধিন্‌ - ধা | -গে- তিন্-- -তা- fex - -ধা- গে-ধিন --- | nbn 
০ ৩ ar 
॥ বামান্ন ॥ 


এটিও চোদো মাত্রার তাল এবং বিভাগ এতেও মোট চারটি। কিন্তু এতে 
৫1২৩৪ করে মোট চারভাগ করা হয়েছে চোদো মাত্রাকে। তালি এতেও 


তিনটি-_১, ৬ ও ১১ মাত্রায় এবং খালি বা কীক একটি সেটি ৮ মাত্রায় । এই 
তাল বাজানো হয় ধামার গানের সঙ্গে | 


[মূল ett ঠাঁর লয়] | 
HONE Od fb ১০৭5৯ ১২ ১৩ ১৪ , 
ক ধেটেধেটে|ধা_|গ & নি 


+ 


ন তা নও 


২ ০ ৩ 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৯৩ 


[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৮ মাত্রা থেকে ] 


৮ a ১০ [ ১১ ১২ ১৩ ১5 |?» 
কধে টেধে টেধা | —9" fe দিন e—|-- 
o ৩ l + 


[ তিগুণ লয় ॥ ৯২ মাত্রার পর থেকে ] 


১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 2 
-কধে | টেধেটে ধাঁগ দিনদি নতা_ | ক 
৩ + 


[ চৌগুণ লয় ॥ ১০২ মাত্রার পর থেকে ] 


১১ ১২ ১৩ ১৪ 5 


- -কধে টেধেটেধা _গদিন  দ্বিনতা-_ | ক'*" 


[ আড় লয় ॥ ৪১ মাত্রার পর থেকে ] 

৫ ৬ ৭ ৮ Bee ১৩১১২ 9959155589 E» 

"CECI icc SEA ge 

৩ 4 

ধাঁমারের ছ'টি বিভাগ মানেন এরা 

তালি তিনটি-_-১/৬ ও ১১ 
লেখেন এইভাবে__ 


--ক |-ধে- টে-ধে 

| 0 
অনেকে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, 
চোদ্দ মাত্রাকে ৩৷২৷২৷৩৷২।২ করে তাগ করেন। 


মাত্রায় এবং খালিও তিনটি_-৪, ৮ ও ১৩ মাত্রার । 


৯৪ | তবলার ব্যাকরণ 


॥ আড় চৌতাল ॥ 
এটিও চোন্দো মাত্রার। তবে এর বিভাগ সাতাট। প্রত্যেকটি বিভাগে আছে 
ছু'টি করে মাত্রা। তালি চারটি__১, ৩, ৭ ও ১১ মাত্রায় এবং খালি তিনটি পড়ে 
€, ৯ ও ১৩ মাত্রায়। 


[মূল ঠেক! ॥ ঠায় লয় ] 
2 ২ ৩৪ | ৫ ৬|৭ ৮ ৯ ১০ [১১ ১২১৩ 58 
ধিন্‌ তেরেকেটে | ধী না] তু না | কৎ তা তেরেকেটে ধিন্|না ধী|ধী না 
নট ২ ০ ৩ o 8 o 


[ দ্বিগুণ লয়॥ ৮ মাত্রা থেকে ] 
৮ ৯ ১০ ১১ ১২ à ১৩ ১৪ > 
ধিন্তেরেকেটে | ধীন। usi | কত্ত তেরেকেটেধিন্‌ | নাধী বীনা | Rees 
৩ ৪ ৩ x 
; [fee লয়॥ ৯$ মাত্রার পর থেকে ] 
zs ১১ -১২ ১৩ ১৪ ১ 


-ধিন্তেরেকেটে | ধীনাতু নাকততা তেরেকেটেধিন্না ধীধীনা | fases 


8 ০ + 


[ চৌগুণ লয় ॥ ১০২ মাত্রার পর থেকে ] 
১৯ ৯২ ১৩ ১৪ ১ 


- -ধিন্তেরেকেটে বীনাতুনা কত্তাতেরেকেটেধিন্‌ নাধীধীনা বিন্‌... 


৪ ০ WE 


[আড় লয় ॥ ৪$ মাত্রার পর থেকে ] 
e S a ৮ ৯ ১০. 
--ধিন্‌ -তেরেকেটে- | gray 


o 


তু | না-কৎ -তা- 


৩ 9 


তিবলার ব্যাকরণ ॥ ৯৫ 


১২] 2 ১৪ | ১ 


তেরেকেটে-ধিন. -না- | ধীৰী -না- | ধিন্‌... 


o 4 


॥ গজঝন্পা ॥ 


এটি পনেরো মাত্রার তাল। বিভাগ চারটি। তালি পড়ে ১, ৫ ও ১২ মাত্রায় 
অর্থাৎ তালি মোট তিনটি এবং খালি একটিই, সেটি ৯ মাত্রায় d 


১২ ৩ 


[ মূল ঠেকা ৷ ঠায় লয়] 


CR Q uU ৯১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 


ধা ধিন্‌ নক তক | ধা ধিন্‌ নক তক | তিন্‌ নক তক | তেটে কতা গদি ঘিন 


+ 


৮8 


ধা | fee তকধা ধিন্নক | তকতিন্‌ নকতক তেটেকতা গদিঘিন 


9 


১১ 


ধাধিন্নক 


১২ 


ধাধিন্নক 


৩ 


২ o 5 


[ দ্বিগুণ লয় ৷৷ ৭২ মাত্রার পর থেকে ] 


১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ $ 


3 t 


[ তিগুণ লয়॥ ১১ মাত্রা থেকে ] 
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১ 


তকথাধিন নকতকতিন্‌ নকতকতেটে কতাগদিঘিন «ue 


৩ 


[ চৌগুণ লয় ॥ ১১3 মাত্রার পর থেকে ] 


১৩ ১৪ ১৫ D 
তকধাধিননক তকৃতিন্নকতক তেটেকতাগদিঘিন | ধা... 
+ 


se ॥ বলার ব্যাকরণ 
[ আড় লয়৷ ৬ মাত্ৰ| থেকে ] 


$ ৭ v 2 ১০. ১১ 


ধাঁ-ধিন্‌ -নক-. তক-ধা | ধিন্‌ নক-তক -তিন্‌ 


১২ ৯৩ ১৪ ১৫ 2 


নক-তক -তেটে- কতা-গদি -ঘিন- ধা 


॥ পঞ্চম সওয়াব্বী বা ছোট সওয়াব্রী ॥ 
সগয়ারী তাল বিভিন্ন মাত্রার হয়। পঞ্চম সওয়ারী Xl ছোট সওয়ারী তাঁদেরই 
একটি। এটি পনেরো মাত্রার তাল। বিভাগ চারটি। প্রথম বিভাগটি তিন 
মাত্রার এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি চারমাত্রীর ৷ তালি তিনটি__১, ৪ ও ১২ মাত্রার 
এবং খালি একটি__৮ মাত্রার । 


[ মুল owl ॥ ঠার লয় ]. 
১ ২ ৩ 8 ৫ ৬ E ৭ 
ধী না ধীধী|কং ধীবী নাধী বীনা 
না ২ 
OI ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 


Ti তীনা তেরেকেটে তুনা | কতা বীবী নাধী বীনা 


০ ৩ 
| দ্বিগুণ লয় ॥ ৭২ মাত্রার পর থেকে ] 
৮ ৯ ১৪ ১১ ১২ ১৩ 
ধা নাধীধী  কত্ৰীধী নাধীবীনা। তীক্রতীনা তেরেকেটেতুনা 
0 ৩ 
১৪ ১৫ > 


কত্তাধীধী নাধীধীনা gre 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৯% 


[ তিগুণ লর ॥ ১১ মাত্রা থেকে ] 


১১ ১২ is 
ধীনাধীধী কত্বীধীনাধী বীনাতীক্রতীনা 
3 , 
১৪ x: 


১ 


| 
তেরেকেটেতুনাকতা ধীধীনাধীধীন৷ | রী 


ae 
[ চৌগুণ লয় ॥ ১১৪ মাত্রার পর থেকে ] 
UM ১৪ ১৪ ১৫ ১ 
-ধীনাধীধী কত্ধীধীনাবীধীন। তীক্রতীনাতেরেকেটেতুন! কত্তাধীধীনাধীধীনা | ধী.-- 


+ 


[ আড়লয় ॥ ৬ মাত্ৰ৷ থেকে ] 
Y 1 d 3 ৯০ ১১ 
ধী-না -্বীধী- | কত্ধীধী -নাধী- ধীনা-তীক্র -তীনা- 
9 


১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১ 


ধীধী-নাধা -ধীনা- ge 
+ 


তেরেকেটে-তুনা -কত্তা- 


৩ 


E 


॥ ভিল্ওয়াড়া বা! তিলুয়াা ॥ 
এটি যোলো মাত্রার তাল। চার মাত্র! করে চারটি বিভাগ, তিনটি তালি ও একটি 
খালি। তালি ৯, ৫ ও ১৩ মাত্রায় এবং খালি ৯ মাত্রায়। ত্রিতালের সঙ্গে এর 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন? এর সব কিছুই ত্রিতালের মত। সেই চারটি বিভাগ; 
১,৫ ও ১৩ মাত্রার তালি এবং ৯ মাত্রায় খালি।  ঠেকার বোনের মধ্যে অবস্থা; 
একটু পার্থক্য আছে। এই তালে বিলম্বিত খেয়াল গাওয়া হয়। সেদিক 
থেকে একে বিলম্বিত ত্রিতাল বললেও ভুল হবে না । অনেকে বলেন-ও, অনেকে 


4 


* | তবলার ব্যাকরণ 


আবার আপত্তি করেন। কোনো কোনো লোকের মতে, এই তাঁলটি তিল 
পরিমাণ অর্থাৎ খুবই সামান্ত একটু আড় ছন্দে বাজানো! হয় এবং এই তিল 
পরিমাণ আড়। থেকেই ক্রমে এর নাম হয়ে গেছে fos este! বা তিনুয়াড়া ! 


[38 ঠেক! ॥ ঠায় লয় ] 


> ২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ v 


ধা তেরেকেটে ধিন্‌ ধিন্‌ | ধা ধা feq তিন্‌ 


রর ১৬১১ ১২ ১৩ ১৪:১৫:১5] 1৮ 
ধাতেরেকেটে ধিন্ধিন্‌ ধাধা তিন্তিন্‌ | তাতেরেকেটে বিন্ধিন্‌ ধাধা ধিন্ধিন্‌ ধা" 


০ 9 HE 


[ তিগুণ লয় ॥ ১০২ মাত্রার পর থেকে ] 


[দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্র! থেকে] 


১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ? 
_ ধাঁতেরেকেটেধিন্ধিন্‌ {ধাধা তিন্‌ তিন্তাতেরেকেটে ধিন্ধিন্ধা ধাধিন্ধিন্‌ | 607 
৩ 4 
[ চৌগুণ লয় n ১৩ মাত্রা থেকে] 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ 
ধাতেরেকেটেধিন্ধিন্‌ ধাধাতিন্তিন্‌ তাতেরেকেটেধিন্ধিন্‌, ধাধাধিন্ধিন্‌ | sn | 


৩ + 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ৯৯ 


[আড়লর ॥ ৫3 মাত্রার পর থেকে ] 
2 a ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 


না? তেরেকেটে-ধিন্‌ -ধিন্‌ | ধাধা cfe তিন্তা -তেরেকেটে- 


D ১৪ ১৫ ১৬ ১ 


ধিন্ধিন্‌ -ধা- — ধা-ধিন্‌ -ধিন্‌- | eben 


৩ * 


॥ টপ্পা ॥ 
এটি যোলো মাত্রার তাল। বিভাগ চারট, প্রত্যেকটি চার মাত্রার। তালি 
তিনটি_-১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়, খালি একটি, ৯ মাত্রায়। টগ্পা গানের সঙ্গে 
বাজানে। হয় বলে এই তালের নাম BRI । 
[মুল ঠেক! ॥ ঠায় লয় ] 


১ ২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ v 


না —4 _ক ধী না —4 কক ধী 


*9 PLI ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
না ঁতী _ক 9 |" —«q _ক ধী 
9. ৩ 

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে ] 

a ১০ ১১ ১২ ২৩ ১৪ ১৫ ১৬ > 
নাবী _কধী নাবী _কধী নাঁতী _কতী নাী _কধী [t 
০. ৩ + 
[ তিগ্ুণ লয় ॥ ১০3 মাত্রার পর থেকে ] 

১১ ১২ ১৩ ১৪ EL ১৬ ১ 
২-না _বী-কধী | নাঁধী-ক বীনা-তী _কতীনা —Rq—s4 st 


৩ 


১০০. |»  তবলার ব্যাকরণ 


[ চৌগুণ লয় ॥ ১৩ মাত্রা থেকে ] 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ > 


নাূঁধীঁকধী নাঁধীঁকধী নাঁতীঁকতী নাঁধীঁকধী | ন|""" 


৩ T 
[ আড় লর ॥ e$ মাত্রার পর থেকে ] 
৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
TÉ UO RO না-বী --ক- ধী-ন| --ভী- 
[0] 
১৩ ১৪ 2৫ ১৬ ১ 


॥ পাঞ্জীবী ॥ 
এটিও যোলো মাত্রার তাল। বিভাগ, তালি, খালি সবই Bata মত অর্থাৎ এতেও 
চারটি বিভাগ, তিনটি তালি, একটি খালি। তালি ১, ৫ ও ১৩ মাত্রার এবং 
খালি ৯ মাত্রার । ঠেকাও অনেকটা টগ্লারই মত। 
[ মূল ঠেকা ॥ ঠায় লয় ] 

> ২ শু ৪ [4 ৬ ৭ ৮ 

বাধ ক ধা খা =তী/ ক 

+ ২ 

* ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

তা —8 _ক ধা] ধাগে নাধী _ক ধা 

৩ 

[ দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে ] 
E) 39 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 2 
ধা-ধী _কথা ধাঁতী _কতা। | তাী —«« ধাগেনাধী কথ | ধা": 


o e T 


তবলার ব্যাকরণ ॥ 3e» 


[ তিগুণ লয় ॥ seg মাত্রার পর থেকে ] 


১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ 


--ধা _বী-_কধা | ধা_তী-ক তাতা-ধী _কথাধাগে নাধী--কথা | ধা... _ 


৩ * 


[ চৌগুণ লয়৷ ১৩ মাত্রা থেকে ] 


১৩ ৯৪ ১৫ ৯৬ ১ 


ধা_ধী--কধা ধা__তী-কতা তা__বী_কধা ধাগেনাধী_কধা | «ln 


৩ + 


[আড় লয়॥ ৫3 মাত্রার পর থেকে ] 
৬ ৭ ৮ * ১০ ১১ ১২ 


ধাঁ Sees FEA | sk ST ক SFY) - “ধী- 


১৩ ১৪ ১৫ ১৬ | ১ 

end খাগে- — নাধী-ক খা (ধা 

ত ar 
॥ SÉ 


এই তাল যোলো মাত্রার । আগের ছুটির মত এরও চারটি বিভাগ, তিনটি তালি 
ও একটি খালি। ১, ৫ ও ১৩ মাত্রায় তালি ও ৯ মাত্রায় খালি দেওয়া হয় 


এতেও | বীর sor এই তাল বাজান হয়। অনেকে একে ৮ মার নস 
{ মুল ঠেক ৷৷ ঠায় লয় ] 


৯১০ ১১ ১২ 
হী বারি 


৩ 


2411 y oed: Mt: ১৩১৪ ১৫ ১৬ 


খা — ধিন্‌ | ধা ধা তিন্‌ — তা _ তিন্‌ 
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(cera সমতা-বিভিলতা ॥ 


তালের সমতা-বিভিন্নতা মানে TU তাদের তুলনামূলক আলোচনা করা। 
wie জিনিষের মধ্যে যখন বেশ কিছুটা সাদৃশ্য থাকে, বৈসাদৃগ্তও থাকে, তখনই 
আমরা তাদের তুলনামূলক আলোচনা করি। উদ্দেশ্ত, ছুটির মধ্যে কতটুকু মিল 
আর কতটুকু অমিল, তা লক্ষ্য করা। তালের অমতা-বিভিন্নতাও হ’ল সেইরকম । 
আপনাদের সকলেরই মনে আছে নিশ্চয়ই বে এর আগে পরিভাষাগুলি 
আলোচনা করার সমর, তাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল-_উত্তরভারতীয় 
তালগুলির একটি খুব বড় রকমের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এতে এমন কয়েকটি 
তাল আছে, যার মাত্রাসমষ্ি একইরকম... মাত্রাসমষ্টি এক হওয়া সত্বেও 
এদের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য অনেক । এমন কি, eq মাত্রাসমষ্টিই নয়, দু'টি 
তালের বিভাগগুলি পর্যন্ত এক রকমের হয়েও দু’টি আলাদা তাল তৈরী হয়েছে। 
এবং এই দু*টি তাল একেবারে দু'জাতের। এখন, মনে করুন আপনি এই 
তাল দু'টির বিশেষত্ব জানেন না কিন্ত wb তালই আপনার জানা) এক্ষেত্রে 
কোনে! একটিতে গান সুরু করেন, 
আপনি কোন্‌ তালটি বাজাবেন? যেখানে মাত্রাসংখ্যা, একই কিন্তু বিভাগ 


অন্তরকম সেখানে না হর ছন্দটা দেখেই বুঝে নিলেন, কিন্তু এখানে ? অথচ, 
আপনি এদের সাদৃটুকু যেমন জানেন, 


উচিত। এইজন্যই অনেকথানি বা কিছুটা মিল থেকেও যাঁরা এক নয়, 
অমতা-বিভিন্নতাটী আমাদের বেশ ভালোভাবেই জানা দরকার! 

রক্গাতেও অনেক জন এইরকম সন্ত বিডি লিখতে মা তখন 
যেভাবে লিখলে পরীক্ষার্থীদের সুবিধা হবে, এখানেও সেইভাবেই আলোচনা 
করা হচ্ছে। 

Rate একতাল ও চৌতালের সমতা বিভিন্নতা কিভাবে লিখবেন দেখুন! 
আমরা সকলেই জানি যে এই wm ১২ মাত্রার তাল এবং এদের বিভাগ 
একই রকম। পাৰ্থক্যও আছে এ ছ’টির । পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখার নিয়ম দেখুন t 
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॥ চচৌভাল ও একতাল C দ্বিমাত্ৰিক) ॥ 
॥ সমতা ॥ 
৯। ছু'টি তালেরই মাত্রা সংখ্যা সমান। 
২। WB তালেরই বিভাগগুলি একই রকম। 
৩। WB তালেরই তাল-চিহ্ন এক ৷ 
81 দু'টি তালেরই ১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রার ওপর 
তালি এবং ৩ ও ৭ মাত্রার খালি বা ফাক | 
॥ বিভিন্নতা ॥ 
চৌতাল একতাল 
৯। এই তাল প্ৰধানতঃ পাখোয়াজেই ১। এই তাল শুধুমাত্র তবলাতেই 
বাজানো হয়। তবে, সময় বিশেষে বাজানো হয়। এটি তবলারই 
তবলাতেও বাজে | তাল। 
২। এই তালের ঠেকায় গান্তীর্য বেশী ২। এই তালের ঠেকায় St কম। 
৩। এই তাল বাজানো হয় গম্ভীর ৩। এই তাল এ্পদের সঙ্গে বাজানো 
প্রকৃতির aiv বা ধ্রপদাল্ের চলে না, এটি বাজানো হয় 
গানের সঙ্গে | প্রধানতঃ খেয়াল গানের সঙ্গে ৷ 
$1 ঠেকার তাললিপি-_ 81 ঠেকার তাললিপি-_ 
সমতা-বিভিন্নতা লেখার এই নিয়মটিই সবচেয়ে সহজ । কাজেই যখনই 
কোনো দু'টি তালের সমতা-বিভিন্নতা আপনাকে লিখতে দেওয়া হবে, তখন 
চৌতাল-একতাল ছাড়া আপনাদের তেওড়া-রপক, 
দীপচন্দী-ঝুমরা, ঝাপতাল-স্থলতাল প্রভৃতির তুলনাও পরীক্ষায় আসতে পারে । 
লেখার নিয়ম যখন জানেন, এর ভেতর থেকে যাই লিখতে বল! হোক না 
কেন, লিখতে নিশ্চয়ই কোনো অস্থৃবিধে হবে না। 


॥ সংক্ষিগুসান্ন ॥ 
সমতা-বিভিন্নত| মানে হ'ল vw জিনিষের মিল ও অমিল। যখনই কোনো 
তালের সমতা-বিভিন্নতা আপনাকে লিখতে হবে, তখন প্রথমে তাদের মধ্যে যে 
সেগুলি লিখে নেবেন ; তারপর দেখাবেন এদের পার্থক্য 


বা অমিল কোথায়। অবশেষে ছুটি তালেরই ঠেকা আলাদাভাবে লিখে দেবেন । 
এইটিই হ’ল সমতা-বিভিননতা লেখার পদ্ধতি। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


কয়েকজন বাঙালী 
তবলা-কুশলীর 
ক্ষিপ্ত পরিচিতি 


বাংলাদেশে বাঙালী তবলা শিল্পী আরো অনেকে আছেন। স্থানাভাব 
হেতু সকলের পরিচয় প্রদান সম্ভব হ'ল না বলে দুঃখিত। পরবর্তী 
খণ্ডে সেগুলি দেবার ইচ্ছা রইল। 
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॥ স্বৰ্গীয় প্রসকুমান্র বণিক ॥ 

টাকার গন্ধবণিক পরিবারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এর পিতার 
নাম ছিল মদনমোহন বণিক। পরিবারের কোনো লোকই সঙ্গীতপ্রেণী না 
হওয়' সত্বেও এসন্নবাবু কিভাবে সঙ্গীতের প্রতি আকষ্ট হলেন, তা জানা যার 
না। তার এই আকর্ষণ দেখে ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলা ও পাখোরাজ বাদক 
৬গৌরমোহন বসাক এঁকে তবলা শেখাতে আরম্ত করেন। এ সময় গ্রসন্নবাবুর 
বয়স ন’-দশ বছরের বেশী ছিল না। কিন্ত কঠোর পরিশ্রম করে অল্পদিনের 
মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর সুশিদাবাদের নবাব বাহাছুর 
অমীর-উল-ওমরাহের রাজসতার তবলা বাদক উত্তাদ আতা হুসেন খাঁর তবলা 
বাদনের খ্যাতি শুনে ইনি গুরুর! অনুমতি নিয়ে মুশিদাবাদ যাঁন। সেখানে 
খা সাহেব তীর প্রতিভার পরিচর পেরে মুগ্ধ হন এবং আনন্দের সঙ্গে তীকে 
শেখাতে শুরু করেন। 

পরবর্তী জীবনে প্রসন্নবাবু তবলাকেই পেশা করে নেন এবং বাংলাদেশের 
প্রায় সব রাজা-মহারাজা ও জমিদারদের তার বাদন-নৈপুণ্যে মুগ্ধ করে প্রভূত 
খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা স্তার শৌরীন্রমোহন ঠাকুরও তার বাজন! গুনে 
প্রীতিলাভ করেছিলেন। সাঙ্গীতিক মহলের সকলেই সে সময়ে তীকে বাংলার 
সর্বশ্রেষ্ঠ তবলাবাদক রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সে সময়কার লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
সীত বিদ্যালয় “ভারত সঙ্গীত সমাজে” তিনি নিযুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন । 

শোনা যায়, প্রসম্নবাবুর বাদন-কৌশল ছিল অপূর্ব । বিশেষতঃ কণ্ঠ ও 
ব্বস্দীতের সঙ্গে সঙ্গতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ যোলাট প্রয়োগ করলে সঙ্গীতকে আকর্ষণীয় করা বাবে, তার মাধুর্য আরও 
পোড়ে I4 সব দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। পাখোয়াজ ও তবলা 
উভয় বাণ্েই ইনি সমান পারদর্শী ছিলেন । স্বভাব ছিল এ'র অত্যন্ত অমায়িক ৷ 

তবলা ও মৃদজ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রসন্নবাবু, “তবলা তরদ্বিনী” ও UT 
গুবেশিকা” নামে ছু'ধানি অমুল্য বই রচনা করে গেছেন। আজকাল অবশ্য বই 
ছ'টি দ্রাপ্য হয়েছে। 

প্রসম্নবাবুর শিষ্যদের মধ্যে ৬হরেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রাণবল্লভ গোস্বামী” 
সময় কর্মকার, রারবাহাছুর কেশবচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য! 


॥ স্বৰ্গীয় গ্রস্নকুমার বণিক ॥ 


তবলার ব্যাকরণ ॥ চিত্র ১ 


চিত্র ২ ॥ তবলার ব্যাকরণ 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ১০৯ 


৷ স্বৰ্গীয় হচরক্দ্রকিতশোর ব্রায়চৌধুন্রী ॥ 
ময়মনসিংহের অন্তর্গত রামগোপালপুরের জমিদার ৬বোগেন্্রকিশোর রায়চৌবুরীর' 
কনিষ্ঠ পুত্র হরেন্দরকিশোর রায়চৌধুরী । এযোগেন্্রকিশোর সঙ্গীতান্ত্রাগী 
ছিলেন । অনেক গুণী উত্তাদদের মাধ্যমে তিনি সঙ্গীতের উন্নতি সাধনের 
বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ছোটবেলা! থেকেই এইসব উত্তাদদের সংস্পর্শে 
আসায় কুমার হরেন্দ্রকিশোঁরের মনে সঙ্গীতাসক্তি দেখা দের। খেলাধুলা 
ছেড়ে তিনি একমনে গান-বাজনা শুনতেন | কখনো বা শিল্পীদের অন্থকরণে 
তবলা বাজাবার চেষ্টা করতেন। ধুপধাপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু না হলেও 
লয় কখনো কম-বেশী হ'ত না তার। বয়স এ 
তার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়| এইসময় তার 


কাছে স্থায়ীভাবে তীর শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত করে দেন ! 
দীর্ঘ ১৫ বছর এ'র কাছে শেখার পর হরেন্দ্রবাবু শিক্ষ! শুরু করেন পণ্ডিত 


মৌলবীরামের কাছে। এর কাছে তিনি শেখেন ৭ বছর । ইতিমধ্যে দেশ- 
বিদেশে তীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় একদিন কলকাতায় 
খলিফা আবিদ হুসেন খাঁর বাজনা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং তার কাছে 
শিক্ষা শুরু করেন । পরে ইনি উত্তাদজীকে রামগোপালপুরেও নিয়ে গিরেছিলেন 
এবং 'নাড়া’ বেঁধে তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । fes এইখানেই তীর 
য় না। সর্বশেষ শিক্ষা পেয়েছেন ইনি উত্তাদ নথ্থু খা 


পিতা প্রসন্ন বণিক মহাশয়ের 


শিক্ষাগ্রহণ শেষ হ 
সাহেবের কাছে। 
ইনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী । শুনে শুনেই তবলার বোল কণ্ঠস্থ করে 
'ফেলতে পারতেন। শোনা যায় যে তিন সহস্রাধিক বোল তিনি শিখে 
ছিলেন। fes কখনো লহর! বাজাতেন না। তবে, গান, ew ও 
নাচ সবের সঙ্গেই সঙ্গত করেছেন! das সঙ্গত খুব মিষ্টি ছিল। এনারেণ 
হী, জমিরুদ্দীন খাঁ, শিবসেবক মিশু, গিরিজাবাবু, বিশ্বনাথ রাও, লালটাদ 
মোহন প্রসাদ প্রভৃতি 


agis, আলাউদ্দীন খাঁ, মুস্তাক হুসেন খাঁ, হনুমান প্রসাদ, 


বাত শির গন, বানা ও নাচের মদে ইনি দত কর 
তীর “The Musicians of India" গ্ৰন্থে অনেক শিল্পীর জীবনী পাওয়া! 


বায়। এঁর জন্ম ও মৃত্যু সন যথাক্রমে ১৮৮৭ ও ১৯৫৩। 


১০৮ |  তবলার ব্যাকরণ 


॥ ্নাক্সবাহাছন্ন শ্রীতকশবচক্্র বচন্দ্যাপা্যায় ॥ 
ঢাকার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার জমিদার ৬পুর্ণচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র 
কেশববাবু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী (বাংলা ২৩শে পৌষ, 
১২৯৮ সন ) তারিখে। ছোটবেলা থেকেই তালবাগ্ের ওপর এ'র ভীষণ ঝৌক 
ছিল। মাত্র ৫ বছর বয়সে ইনি কীর্তনের আসরে শ্রীখোল বাজিয়ে 
সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন। ছোটবেলার লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেতার 
শিখেছিলেন প্রসিদ্ধ সেতারী ভগবানচন্ত্র দাস মহাশয়ের ভাগ্নে অন্ধ বাদক 
বছনাথ দাস মহাশয়ের কাছে। পরে ভগবান দাস মহাশয়ের কাছেও ইনি 
পাঁচ বছর সেতার শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু আকর্ষণট! বেণী ছিল তালঘন্ত্রের 
ওপরেই। তাই সেতার ছেড়ে দিয়ে তিনি তবলা শিখতে শুরু করলেন 
ূ্ববন্ধের বিখ্যাত তবলাবাদক প্রসন্ন বণিক মহাশয়ের কাছে। এসন্নবাবুর 
কাছে শেখার পর ইনি পণ্ডিত মৌলবীরামের কাছেও শিক্ষালাভ করেন। 
সবশেষে ইনি ভারতবিখ্যাত তবলা শিল্পী দিল্লীর Verc নথখু খীর কাছে 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেশবখাবু, cUbap খঁ সাহেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন । 
খা সাহেব ঢাকায় কেশববাবুর বাড়ীতেও কিছুদিন ছিলেন। 

কেশববাবুর হাত ছিল খুবই মিষ্টি। গান-বাজনাকে সঙ্গতৈর সাহায্যে 
প্রাণবন্ত করে তুলতে তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন। কেশববাবুর আর একটি 
মহত গুণ, তার মুদ্রাদোষ একেবারেই নেই। 

দিল্লী, এলাহাবাদ, গয়া, মৈমনসিংহ, চাদপুর, বগুড়া, খড়াপুর, জলপাইগুড়ি, 
TUTO» প্রভৃতি বহস্থানে আয়োজিত সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ইনি 
কণে ও যন্ত্রে উত্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ, জমিরুদ্দীন, শিবসেবক মিশ্র, গুল মহন্মদ, 
বিনায়ক রাও পটবন্ধন, রামকিবণ মিশ্র, দিলীপ বেদী, আলাউদ্দীন খাঁ, 
এনারেও খাঁ, মুনেশ্বর দয়াল, সোনি সিং, হনুমান সিং, ভগবানচন্দ্র দাস, 
ছোটে খা, গিরিজা চক্রবর্তী, ভীগ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পীদের 
“নে সঙ্গত করেছেন। গানের চেয়েও তারের যন্ত্রের সঙ্গেই এর সঙ্গত বেশী 
উপভোগ্য হ’ত। 


বর্তমানে ইনি তবলা শিক্ষার সহজ প্রণালী আবিষ্কার সম্বন্ধে গবেষণ! 
করছেন | 


—/ e, 


॥ শ্রীকেশবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


ভবলার বা।করণ 


চিত্র ৩ 


॥ শরমুনীন্্রচন্্র রায় ( ভাবব, বাবু) ॥ 


চিত্র ৪ ॥ তবলার ব্যাকরণ 
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র ব্যাকরণ ॥ ১০৯- 


॥ গ্ৰীষুনীন্দ্ৰচন্দ্ৰ বায (ভান্ব, বানু ১ ॥ 

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তর প্রদেশের বেরিলীতে জন্মগ্রহণ, 
করলেও ইনি হলেন ঢাকার বিখ্যাত রায় পরিবারের সন্তান। এ'র পিতৃব্য 
আনন্দ রায় ছিলেন সে সমর টাকার বিশিষ্ট আইনজীবি । এর পিতার, নাম 
ছিল মুকুন্দচন্দ্র রায়। মুকুন্দবাবুর! সর্পীতান্থুরাগী ছিলেন এবং এদের পরিবারে, 
সঙ্গীতের চর্চাও হ'ত। মুকুন্দবাবু নিজেও সঙ্গীত চর্চা করতেন। তাছাড়া, 
প্রায়ই বিখ্যাত শিল্পীরা এসে এঁদের বাড়ীতে গান বাজনা করতেন। এইরূপ 
এক সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে ইনি বেড়ে উঠেছেন। পিতা! মুকুন্দবাবু সঙ্গীতের 
প্রতি পুত্রের আকর্ষণ দেখে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন । সাঙ্গীতিক হাতেখড়ি হল 
পিতার কাছেই। মাত্র আঁড়াই কি তিন বছর বয়সে ইনি তবলার ঠেকা শিখে 
সঙ্গত করতে শুরু করলেন। এইভাবে বাল্যকালেই তীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছিল 1 

বাবার কাছে কিছুদিন শেখার পর বেরিলীতে বিখ্যাত উস্তাদ ছু খাঁ 
সাহেবের কাছে ইনি শিখতে আরম্ভ করেন। বছর দেড়েক এর কাছে 
শেখার পর দিল্লীতে গামী খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ'র কাছেও 
তিনি খুব বেশীদিন শেখেন নি। এরপর তিনি আরও অনেকের কাছেই 
শিক্ষালাভ করেন। তবে, এঁদের কারো কাছেই তিনি দেড় দু'বছরের বেশী 


শেখেননি । বিভিন্ন উত্তাদদের কাছে শেখায় বিভিন্ন ঘরাণার জিনিষ ইনি 


সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন । 

স্বরোদও ইনি বাজিরেছিলেন কিছুদিন এবং অন্তাগ্যদের কাছে শুনেছি যে, 
তবলার মত স্বরৌদেও তার হাত ছিল খুব মিষ্টি। কানের অস্থখে ভোগায় 
স্বরোদ বাজানে| ছেড়ে দেন। এলাহাবাদের বিখ্যাত ডি, আর, ভট্টাচাৰ্য 
(দক্ষিণারঞ্জন ) পরিচালিত অখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তবলা পাখোয়াজ 
প্রভৃতি বিভাগে বিচারকের দায়িত্বও ইনি পালন করেছেন। কিন্তু নিজের 
সম্বন্ধে ইনি এতই প্রচার বিমুখ যে অনেক জিলা করেও এর a 
আর কিছু তাঁর কাছে জানা যায়নি। এরও অবটুকু তীর কাছে গাওয়া 1 » 
মহল থেকে aps সংগ্রহ করা গেছে, এখানে গুধু মাত্র সেইটুকুই উপস্থা 


করা হল। 


*»* | তবলার ব্যাকরণ : 
॥ শ্রীন্লাই্টাদ বড়াল ॥ 

চলচ্চিত্র শিল্পের যুগে সঙ্গীত পরিচালক শ্রীরাইচাদ বড়ালের পরিচর জানেন না 
এমন বোধ হুর কেউ নেই। কিন্ত স্বনামধন্য এই শিল্পীর সঙ্গীত পরিচালক বা 
সুরকার পরিচয় ছাড়াও আরও একটি পরিচয় যে আছে, তা হয়তো আজকের 
অনেকেই জানেন না। রাইবাবু কুশলী তবলা-শিল্পী । এখানে তীর যে সংক্ষিপ্ত 
"পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে, তা সেই তবলা কুশলী রাইচাদ বড়ালেরই ; সঙ্গীত- 
পরিচালক শ্রীযুক্ত বড়ালের নয়। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে রাইবাধু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 
'এলালচাদ বড়াল নামকর! কণসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন | রাইবাবু সঙ্গীতে অনুপ্রেরণা 
পান এরই কাছ থেকে। পিতা সঙ্গীত চর্চা করায় বাড়ীতে এক সাঙ্গীতিক 
পরিবেশ রচিত হর়েছিল। তিনি এই পরিবেশে মানুষ । তার ওপর ছোটবেলা 
থেকেই হাফেজ আলী খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, রমজান খাঁ, বসির di প্রমুখ নানা 
'ুণীজনের সংস্পর্শে আসায় সঙ্গীতের প্রতি তার আকর্ষণ ক্রমশঃ বেড়ে যায়। 
সাঙ্গীতিক শিক্ষা শুরু হয় রাইবাবুর । তবল৷ ছাড়া, কঠসঙ্লীত ও যন্ত্রের মধ্যে 
সেতার ও পিয়ানোও শিখেছেন । তবলার মত পিয়ানোতেও ইনি সমান 
পারদর্শী। পিয়ানো শিখেছেন এক ভার্ান মহিলার কাছে। সেতার 
শিখেছেন লছমী মিশ্রের কাছে এবং ক$ঠসন্রীত শিখেছেন মুস্তাক হুসেন খাঁ ও 
বিশ্বনাথ রাও-এর কাছে। 

তবলা শিখেছেন ইনি উত্তাদ মসীদ খা! সাহেবের কাছে। রাইবাবুর* বাজনা 
যারা শুনেছেন, তাদের কাছে শুনেছি এমন মিষ্ট সঙ্গত সচরাচর শোনা যায় না। 
জনসাধারণের সামনে ইনি তবলা-শিল্পী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন 
‘বৌবাজারের মদনগোপাল লেনের ৬মদনগোপাল দেবের বাড়ীতে। ইন্দোরের 
শিল্পী আহমদ বা ও ফজল di নামে দু’ ভাই-এর সঙ্গে সেদিন ইনি সঙ্গত 
করেন। 

ভারত বিখ্যাত বহু শিল্পীর সঙ্গেই ইনি এক সময় equi সঙ্গত করেছেন। 
কিন্তু বর্তমানে একেবারেই না বাজানোর, আজকের দিনে সকলের কাছে তবলা 
কুশলা রাইটার বড়ালের পরিচয় শুধুমাত্র স্বনামধন্য সুরকার ও সঙ্লীত-পরিচালক 
‘হিসেবে সীমাবদ্ধ হরে রইল। 


OO UM CBE y ০ He = — -- ০ 


॥ শ্রীরাইচাদ বড়াল ॥ 


তবলার ব্যাকরণ ॥ চিত্র 


॥ শ্রীনৃপেন্্রুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 


চিত্র ৬ 4 তবল।র ব্যাকরণ 


তবলার ব্যাকরণ ॥ ১১১ 


॥ শ্রীন্থঢপন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাখ্যায় (হুট ua 
১৯১১ সালের ১৪ই জুন তারিখে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে এক সাঙ্গীতিক 
পরিবারে হুটুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের সকলেই সঙ্গীতশিল্পী । 
এঁর পিতা ৬পাস্থবাবুর নাম জানে না-_এ রকম লোক বোধহয় কাশীতে নেই__ 
বিশেষতঃ সঙ্ীতজ্ঞ মহলে । সেই বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্‌ পাল্গবাবুর (প্রাণরুষ্ণ 
চট্টোপাধ্যায় ) জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন নুটুবাবু। প্রথমেই ইনি ধ্রুপদ শিক্ষা শুরু করেন 
তার পুজনীয় পিতৃদেবের কাছে। পরে খেয়াল শেখেন কথক ঘরাণার ভোলা ও 
বলরামদাসজীর কাছে। ছোটবেলায় বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করে ইনি সাফল্য অর্জন করেছেন। বালীতে হাওড়া ডিষ্রি্ট yere কম্পিটিশনে 
উত্তরপাড়ার মহারাণীর নামে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হ’ত। মাত্র ন' দশ বছর 
বয়সে তিনি গানের জন্য এই পদকটি পেয়েছিলেন । 
বাইশ-তেইশ বছর বরস পর্যন্ত ইনি শুধু গানই গেয়েছেন। তবলা শেখা 
ws করলেন এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিরে। বেনারসের এক সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার ক্থা। তার বিশেষ বন্ধু ব্রহ্ম নামে 
বেনারসেরই একজন প্রখ্যাত বাঙালী তবলিরাকে ইনি তার সঙ্গে বাজাবার জন্য 
অনুরোধ করলেন। কিন্তু এ তবলিয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিজ্ঞা করলেন 
যে তীকেও তবল! শিখতে হবে এবং এ তবলিয়ার চেয়ে ভালো বাজাতে হবে । 
এর পরই গুরু হ’ল সাধনা । নাড়া বাধলেন বারু মিশিরের কাছে। তবলা ও 
গাখোয়াজ বেশীর ভাগ ইনি শিখেছেন প্রবোধচন্্র বঙ্গ মহাশয়ের কাছে। 
এছাড়া ইনি বেনারসের বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক মুনিমজীর কাছে 
হাঁরমোনিয়ামও শিখেছেন বেশ কিছুদিন । বিভিন্ন বিষয়ে ইনি ভৈরো! উত্তাদ, 
ক্ষন খা সাহেব, স্যাম|, m, S সাহেবের বরোয়ানার শকুর খঁ। প্রভৃতি বিভিন্ন 


উত্তাদদের কাছেও শিক্ষালাভ করেছেন। 
এলাহাবাদ ইউনিভা্িটিতে ইনি প্রায় 


পালন করেছেন। গত ১০ বছর যাবৎ 
ডিপাটমেন্টে শিক্ষকতার কাজ করছেন। চাকরীর খাঁতিরে নিতান্ত অনিচ্ছা 
সত্বেও ইনি গত ১৯৫৪ সালে সঙ্গীত প্রভাকর' পরীক্ষা দেন এবং সর্বভারতে 


তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম হয়েছিলেন তারই ছোট ভাই এবং শিষ্য 
শীদেবেন্দ্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 


সাত বছর সঙ্গীতাধ্যাপকের দায়িত্ব 
টাটা কোম্পানীর টঙ্কে। এডুকেশন 


॥ তবলার "5 C Theory) পরীক্ষার পাঠক্রম ॥ 


১ম বর্ষ ॥ (১) নিম্নোক্ত তালগুলির ঠেক! মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি 
ইত্য'দি সহ ঠায় ও দুগুণ লয়ে লেখার অভ্যাস_ ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, 
চৌতাল ও দাঁদরা। টুকড়া, মোহড়া ইত্যাদ্িরও তাললিপি লেখা । (3) নিয়োক্ত 
পরিভাষাগুলির জ্ঞান__লয় (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত ), মাত্রা, তাল, বিভাগ, 
সম, তালি, খালি, ঠায়, দুগুণ, চৌগুণ, ঠেকা, বোল, কায়দা, পানা, তেহাই, 
মোহড়া, মুখড়া, প্রকার, টুকড়া ও আবর্তন । (৩) তবলার উৎপত্তির সাধারণ 
জ্ঞান ও perdet 1 

২য় বর্ষ ॥ (১) ১ম বর্ষের তালগুলি এবং এই বর্ষের নিয়োক্ত তালগুলির 
ঠেকা ঠায়, দুন ও চৌগুণ লয়ে তাললিপিতে লেখা হুলতাল, তেওড়া, দীপচন্দী, 
কাফ ও তিল্ওয়াড়া। টুকড়া ইত্যাদিরও তাললিপি লেখা। (২) facie 
পরিভাষাগুলির জ্ঞান-_তিগুণ, রেলা, পরণ, উঠান, কাল ও চতজ্র-তিত্র জাতি । 
(৩) বিষ্ণুদিগন্বর লিপির পূর্ণ জ্ঞান । 

ওয় বর্ষ ॥ (১) আড়! চৌতাল, ধামার, রূপক, ধূমালী ও sper] এবং পূর্বোক্ত 
তালগুলির ঠেকা ঠার, দুগুণ, তিগুণ ও চৌগুণ লয়ে লেখ 1 পরণ, pas] ইত্যাদির 
তাললিপি লেখ।। (২) নিয়োক্ত পরিভাষাগুলির জ্ঞান__গৎ্, আড় ও বাট। 
(৩) তবলার দশ বর্ণ। (৪) পাখোয়াজের অঙ্বের জ্ঞান (আট! দেওয়ার 
উদেশ্য ), তবলা! ও পাখোয়াজের তুলন। ও ইতিহাস, তবলা মেলাবার নিয়ম ও. 
তবলার বিভিন্ন বাজ 1 

পর্থ বর্ষ ॥ (১) সওয়ারী (১৫ মাত্রা ), Sal পাঞ্জাবী, যং ও গজবন্পা। 
এবং পুর্ববর্ষের তালগুলির তাললিপি লেখা। ব্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, 
চৌতাল, স্থলতাল, তেওড়| ও ধামার তালের ঠেক ঠায়, দুগুণ, তিগুণ, চৌগুণ ও 
আড় লয়ে লেখার অভ্যাস। বিভিন্ন পরণ, টুকড়া ইত্যাদি লেখা । ভাতথণ্ডে 
লিপির ভ্ঞান। (২) নিয়োক্ত পরিভাবাগুলির জ্ঞান - গ্রহ (সম, বিষম, অতীত, 
অনাগত ), পেশকার, চক্রদার টুকড়া, সাথ লগ্যী-লড়ী ও তেহাই-এর প্রকার 
(দমদার ce বেদমদার )। (৩) তবলার দশ বর্ণ ও সেগুলি বাজাবার রীতি। 
(8) তালের দশ প্রাণ। (৫) অঙ্কের সাহায্যে লয়কারী আরম্ভের স্থান fef 
করা। (৬) কয়েকটি প্রবন্ধ £ সঙ্গীতে তালের মহত্ব, তালের মধ্যে তালি ও খালি 
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